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বৃকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে জানকশীনাথ বস্‌ 
রক প্রকাশিত ও মেট তং এন্ড পাবলিশিং হাউস, প্রাইভেট 'ি'মটেড 
৯৪৯, স্রেন্দুনাথ ব্যানার্জ রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক মরিত। 


ভার্মিক্তা 


সংস্কৃত সাহৃত্য সম্বন্ধে কাঁলদাসের ভাষায় বলা যায়, আশঙ্কসে 
ষদশ্নং তঁদদং স্পশক্ষিমং রত্রম। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মনে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নীরসতা ও কাঠিন্য যে বিভীষকার সৃম্টি করে, তাহাকে একবার 
মন হইতে অপসারত কাঁরয়া এই ভাষা ও সাহত্যে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের 
ও রসের বিশাল ভাণ্ডার ক্লমে উদ্‌্ঘাঁটত হয়। সংস্কৃতের প্রা পাঁথবী- 
ব্যাপণ শ্রদ্ধা ও আদরের ইহাই অন্যতম কারণ। সংস্কৃত সাহত্য ব্যাপকতা 
৬ গভাীরতায় মহাসমদ্রেরই তুল্য। এই স্াহা'তাসমুদ্রের উপকূলে দণ্ডায়- 
মান হইয়া ইহার যতটুকু 'বিস্ততি লক্ষ্য কাঁরয়াছ ততটুকুর একটি সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু । 

বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, রামায়ণ. মহাভারত পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভীতি 
ব্যতিত যে সংস্কৃত সাহত্যে অগাঁণত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা 
জনসাধারণের ধাবণাতীত। এই সহিতের কম্পাঁনক ইহাবমৃখতা ইহার 
প্রাত তাহাদের বীতস্পাহার সৃষ্ট কাঁরয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহতোর 
সেবকগণও যে ধারঞীঁর বক্ষে জীবন ধারণের উপযোগণ জ্ঞান বিজ্ঞ'নের চর্চা 
করিতেন, তাহা সাধারণ্যে জ্ঞাপন এই ক্ষদ্রে গ্রল্থ রচনাব প্রধান উদ্দেশা। 
বহমান জগতে যে জড়াবজ্ঞ্রান মানের বস্ময় সণ্ট কাঁরয়াছে এবং 'তাহার 
ভোগাঁবলাসের নানা উপকরণ প্রস্তীতিতে সহায়তা কারতেছে ভহা বেশ 
কছ পারম।ণে নে প্রচীন ভবতেও বাদত ছিল. এই গ্রল্থ 'তাহারই সাক্ষ্য 
বহন করে। জডবিজ্ঞান সেকালে ভরতে বাদ ছিল্ল- ইহাদ্বারা অবশ্য 
এই বুঝায় না যে, এই সকল বিজ্ঞান বর্তমান যুগের নায় উন্নত ছিল। 
তবে, এ কথা নিঃসঞ্কোচে বলা যায় যে, সেকালের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কোন 
দেশের সমকালীন বিজ্ঞানিগণ অপেক্ষা কম জ্ঞানের আধকারী ছিলেন না। 
সুতরাং পৃথবীব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পর্যা- 
লোনা অপাঁরহার্য। ভারতীয় জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবাঁধ রাঁচিত 
হয় নাই। কেন কোন পাঁণ্ডত বিশেষ কোন বিজ্ঞনে ভরতের অবদান 
সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়াছেন+ ভারতীয় রপায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আচার্য 
প্রফল্লচন্দ্র রায়ের গ্রল্থ সাবশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁণ্ডতপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ 
শশল ভারতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছ তথ্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে এ পর্য্ত যাহা জনা গিয়াছে 
তাহার কয়দংশ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে। পশপক্ষীর পালন 
প্রণালী বর্তমান ধগে একটি বিজ্ঞান। এই সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় যে, 


সকল গ্ু্থ জাছে. উহাদের বিষয়বস্তুর একটি বিবরণ ইহাতে আছে৷ ভাগরততীয় 
সঙ্গীত সম্বম্ধে স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দের গ্রপ্থ আতি বিস্তৃত ও পাশ্ডিত্যপূর্ণ॥ 
অল্প পাঁরসরে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি রূপরেখা এই গ্রল্থে 'চান্ত 
হইয়াছে। পন্ত ও দলিল দস্তাবেজের লিখনপদ্ধাতি সম্বন্ধেও যে রীতিমত 
গ্রল্থ প্রণীত হইয়াছল, তাহার আলোচনা একাঁট অধ্যায়ে করা হইয়াছে। 
বর্তমান যুগের নারী-প্রগাঁতির প্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া সংস্কৃত সাহিত্যে 'নারীর 
দান' অধ্যায়াট সাশ্লাবিষ্ট হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতীয় 
সমাজ নারীকে সর্বপ্রকার আধিকারে বাত করে নাই অথবা কোন কোন 
ক্ষেএে অধঃকৃত' হইলেও 'তনৃনপাং-এর শিখা চিরকালই উধর্বগামী। 
সাহত্যানুরাগ যে সঙকীর্ণ সাম্প্রদায়কত'র গণ্ডীতে সীমায়ত হয় না 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে সংস্কৃত সাহত্যে বৌদ্ধ ও মুস্লমানগণের 
অবদানের প্রাত লক্ষ্য করলে। ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসবে 
সংস্কৃত সাহিত্য যে সূদর প্রাচ্য এমন কি প্ররজীচ্যেও প্রসার লাভ কাঁরয়া- 
ছিল এবং তত্তদ্দেশীয় সাঁহত্যের উপর স্বীয় প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া- 
ছিল, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে 'বাহর্ভারতে সংস্কৃত সাঁহত্যের প্রসার 
ও প্রভাব" শীর্ষক অধায়ে। 


উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে ব্যাকরণ ও নাট্যশাস্্-_ এই দুইটি প্রসঙ্গের 
অবতারণা কেন করা হইল তাহার একটু কোঁফয়ংৎ আবশ্যক। বেদাঙ্গ 
সমূহের মধ্যে ব্যাকরণ শীস্থানের আঁধিকারী। সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্যের 
যে কোন প্রকার আলোচনায় ব্যাকরণের সাহায্য পদে পদে আবশ্যক। তাহা 
ছাড়া, এই শাস্বে ভারতীয় প্রাতিভা প্যাথবীময় প্রশংাসত। নাট্যশস্ত্ 
অলঙকারশাস্ত্ের সঙ্গে আঁবচ্ছেদারূপে সম্পৃন্ত। নাটগ্রন্থের আঁঙগক ও 
বিষয়বস্তুর আলোচনায়ই এই শাস্ত পর্যবসিত নহে; রঞ্গালয়। দর্শক- 
মণ্ডলণ প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণনা এই শাস্বের অন্তগ'ত ও চিত্তার্ষক। এই 
সকল কারণে এই দুইটি বষয়কেও এই গ্রন্থের অন্তভূন্তি করা হইয়াছে। 


দেবভাষায় 'লাঁপবদ্ধ সমস্ত ছুই নার্বচারে গ্রহণ কারবার প্রবণতা 
এখন আর নাই। সর্ঝ বিষয়েই প্রকৃত তথ্য 'নিরূপণের প্রয়াস বত'মান 
শক্ষাপদ্ধাতর অঙ্জ। সংস্কৃত সাহিত্যের বাভন্ন শাখায় আধ্নক বিজ্ঞান 
সম্মত গবেষণা দেশে বিদেশে প্রবাতিতি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছ ধারণা 
না থাকলে যুগোপযোগী সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না। সুতরাং, 
সংস্কৃত সাহত্যের নানা বিষয়ে গবেষণাপদ্ধাতর কিং আভাস দিয়া এই 
গ্রন্থ সমাপিত করা হইল। 


ভারতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের একটি সধাক্ষপ্ত বিবরণও ঈদৃশ ক্ষু্ু 
গ্রন্থের পরিসরে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রসায়ন- 


শাম্প, আয়্বেধ,। জেোতির্বিদ্যা প্রর্ভীতি বিষয়ের আলোচনা কারবার ইচ্ছা 
রহিল। 

এই গ্রন্থের আলোচ্য শাস্ত্াদিতে প্রযুক্ত যে সকল পাঁরভাষিক শব্দের 
আৎপর্য অবশ্যজ্ঞাতব্য, 'ব্দকোষে' উহাদের সঙ্ফলন করা হইয়াছে এবং 
সংক্ষেপে উহাদেব অর্থও 'লাপবদ্ধ হইয়াছে । 

বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত সকল বিষয়েই গ্রন্থকারের আঁধকার নাই। 
সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সাহায্য তাহাকে লইতে হইয়াছে। 
'উাচ্ভদ্‌বিদ্যা অংশে প্রোসডেল্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বর্গত 
গিরজাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় মূলাবান্‌ উপদেশ দান কাঁরয়াছেন। 
“সঙ্গতশাস্ত্' নামক অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পাশ্ডুলাপি প্রখ্যাত সঙ্গনততত্বীবৎ 
শ্রীত সুরেশ চন্দ চক্তবতাঁ মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন এবং সস্নেহ উপদেশ 
দান করিয়াছেন। কলিকাতআর এঁসয়াটিক সোসাইটির বয়সে নবীন কিন্তু 
জ্ঞানে প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রীফৃত শিবদাস চৌধুরী মহাশয় কতক গ্রল্থের 
প্রাত লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়া গ্রল্থরচনার পথ অনেক পাঁরমাণে 
সৃগম করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুশীলকুমার দে 
মহাশয় লেখককে এই কার্যে উৎসাহিত কাঁরয়াছেন। ইহারা সকলেই 
লেখকের অশেষ কৃতজ্ঞতাাজন। দাঁজালং গভর্ণমেন্ট কলেজের বাংলার 
প্রধান অধ্যাপক শ্রীফূত ভূদেব চৌধুরনী প্রকাশকের সঙ্গে গ্রল্থকারের সংযোগ 
ঘটাইয়াছেন। এইজন্য 'তীনি গ্রল্থকারের ধনাবাদার্হ। বুকলান্ড প্রাইভেট 
লিমিটেড-এর শ্রীূত জানকাঁ বসু বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় 
এতিহ্যের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারয়াছেন। 

গ্রন্থের ব্রাটীব্চ্যাতর প্রাতি সহদয় পাঠক লেখকের দাাঁন্ট আকর্ষণ 
করিলে লেখক উপকৃত হইবে । এই গ্রন্থ পাঠে সংস্কৃত সাহত্যের প্রাত 
পাঠকের মনে কিণিন্মানর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেও লেখক স্বীয় শ্রম সার্থক 
মনে কাঁরবে। 


দাঁজলং, 
পৌষ-সংক্রান্তি, শ্রীসরেশচন্ছু বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩৬৬ 


ব্যাকরণ 


সুীপত্র 


প্‌জ্ঠা 


১--৯৭. 
[ পাঁণাঁন ও তাঁহার সম্প্রদায়--৩, চান্দ্রুসম্প্রদায় -৮, কাতিন্জর- 
সম্প্রদায়--৯, বোপদেক সম্প্রদায়--১১, সারস্বত সঙ্প্রদায়--১৩, 
হেমচন্দ্র সম্প্রদায়--১৪, উণাঁদসূত্রকার--১৬, সংস্কৃত রচনা- 
সমূহে ব্যাকরণের প্রভাব--১৬।] 


: ১৮--৩১ 
[ নাট্যশাস্ত্রের সূচনা ও* গ্রক্থাবলশ--১৮, নাট্যশাস্ন্ের বিষয়- 
বস্তু-_২০, নাটাগ্রল্থরচনা সম্বন্ধে বাধানষেধ_বস্তু-২১, 
নেতা--২৩, রস--২৪, ভারতাঁয় নাট্যশাস্্ে গ্রীক-প্রভাব-_-২৪, 

সংস্কৃত নাট্যসাহত্তে নাট্যশাস্নের প্রভাব ও 17985৫)র 
অভাব-_-২৫, নাট্যকলার প্রয়োগ_ পর্বরঙ্গ--২৬, আঁভনয়--২৭, 
রঙগালয়--২৯, নটনটী--২৯, দর্শকমণ্ডলী--৩০। ] 


উীদ্ভদৃবিদ্যা ৩২--৪৪ 


কাঁষশাচ্্ 
বাচ্তুবদ্যা 


[গাছপালার অঙগসংস্থান--৩৪, গাছপালার শারীর- 
বজ্ঞান_-৩৫, গাছপালার শ্রেণশীবভাগ_৩৮, গাছপালার 
স্বাভাবক পরিবেশ--৪২, (বাবধ--৪৩, উপসংহার--৪৩।] 


৪৫--৪৯ 


৫০--৬১ 

[ 'বাস্তু" শব্দের অর্থ--৫০, বাস্তুবিদ্যার উৎপাত্ত ও বাস্তু 
শাস্দ--&০, বাস্তুবদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ কথা-৫৩, বোঁদক 
যুগে বাস্তুবিদ্যা_-৫৪, রামায়ণ ও মহাভারতে বাস্তু বিদ্যা-_৫৬, 
পুরাণে বাস্তুবিদ্যা-&৬, অর্থশাস্তে বাদ্তুবিদ্যা--৫৭, অন্যান্য 
সংস্কৃত গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা_৫৭, আগম গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা--৫৭, 
কামসূত্রে বাস্তুবিদ্যা--&৮, বাস্তুবিদ্যাবষয়ক গ্রল্থসমূহে 
আলোচিত বিষয়--&৯। ] 


শ্যোনকশাস্দ্ ৬২--৭০ 


কানশাদ্দ 


৭১--৮২ 
[বাধস্যায়ন ও তৎকৃত  কামসূত্র"-৭২, 'কামসূত্র' সমাজ- 
'চিন্র-৭৮, কামশাস্পের বিবিধ গ্রদ্থ--৮১। ] 


সঙ্গণতশাচ্ত ৮৩--১০৪ 
প্রয়োজনীয়তা 


[ "সঙ্গীত শব্দের অর্থ_-৮৩, সঙ্গীতশাস্ঘের 

--৮৩, ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপান্ত--৮৪, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 
৮৫) সঙ্গীতশাস্নে আলোচিত বিষয়_অংশ--৮৯, অনু- 
বাদী--৮৯, অলঞ্কার_৯০, আতোদ্য_-৯০, আলাপ--৯০, 


উড়ব--৯০, কাস্ডারপা-”৯৪। কটেতান-৯০, - গ্রীভ--১১, 

গ্রহ--৯১, গ্রাম--৯১, জাতি--৯১, তাল--৯৯২% দৈী-_-৯২, 

ধ্ুবা--৯২, মাদ-৯২, নত্য, নৃত্ত) নাট্য--৯৩, ন্যাস_৯৩,, 
বর্ণ--৯৩, বাদণী-__১৪, বাদ্য তুদ্বীবীণা, পণব, বংশ, বাণ, 

বীণা, বেণু, মুরজ, মৃদ্গ)--১৪-৯৫, মূর্ঘনা- ৯৫, রাগ ও 

রাগিণী--৯৬, লয়-__-৯৯, শ্রুত--১৯, যাড়ব--১০০, সংবাদশ 
--১০০, স্বর_-১০০, সঙ্গাঁতশাম্লে তন্তের প্রভাব--১০০, 

ভারতাঁয় সঙ্গীত ও বৈদেশিক প্রভাব--১০২। ] 


গাজশাস্ত ১০৫--১১০ 


অধ্বশাস্ত ৯১১--১২০ 
[বিকৃত অধ্গাঁদযুস্ত অ*ব--১১৮১ অশ্বের মনস্তত্ব-১১৮, 
. অশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রস৮-১১৮। ] 


পন্রপাহিত্য ১২১--১৩২ 
[ পন্নকৌমূদী--১২২, লেখপদ্ধাত-১২৫, যাবনপাঁরপাটখ 
অনুক্রম--১৩০। ] | 

সংস্কৃত সাতিত্যে নারীর দান ১৩৩-_-১৩৮ 

সংস্কৃত সাঁহতো বৌদ্ধগণের দান ১৩৯--১৫৪ 


[ ধর্মগ্রন্থব-১৩১৯, আখ্যান উপাখ্যান-_-১৪১, পদ্যবচনা_-১৪২, 
নাট্যসাহত্য--১৪৪, দর্শন__-১৪৫, অভিধান_-১৪৬, ব্যাকরণ 
--১৪৮, তন্দ্-_১৫০, 'বাঁবধ__১৫৩। ] 


মুসলমান ও সংস্কত সাহিত্য ১৫৫--১৫৮ 


ৰাঁহভণরতে সংস্কৃত 'সাঁহত্যের প্রসার ও প্রভাব ১৫৯--১৭৭ 
। তিব্বত--১৫১, ব্রন্দদেশ_-১৬০, সুদ প্রাচ্--১৬১, কম্বুজ 
--১৬২, চম্পা-১৬২, মালর--১৬৩, সমান্রা_-১৬৩, জাভা 
--১৬৪, বোর্নিও-১৬৬, বাঁলদ্বীপ--১৬৬, 'ফাঁলপাইন 
দবীপপুপ্জ--১৬৬, চীন--১৬৭, জাপান-১৬৯, পারস্য ও 
আরব_-১৭১, মধ্য এশয়া-১৭২, প্রতীচী_-১৭৩।] 


সংস্কৃত সাহিতোো গবেষণার ধারা ১৭৮--১৯৫ 
[ (ক) বোদক সাহত্য-_-১৭ ৯, 
(খ) এঁপক ও পৌরাঁণক সাহত্য--১৮২, মহাভারত_-১৮২। 
ভগবদগীতা-১৮৫, রামায়ণ_১৮৮, পাুরাণ--১৯১, 
(গ) ক্লাসকাল সংস্কৃত সাহত্য--১৯৩।] 
শব্দকোঘ ১১৬--২০৪ 
সংক্ষপ্ত প্রমাণপঞ্জী ২০৫--২০৮ 


ধন্ঘণ্ট ২০৯ 


ব্যাকরণ 


বতমানে 'ব্যাকরণ' নামটি শুনলেই বিদ্যার্থগণ ভয়াতুর হইয়া পড়ে। 

ডার্তীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃত 
'ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তথা- 
কাঁথত ব্যাকরণ-বিভীষিকার জন্য তাঁহারও এই ভাষা শিক্ষায় 'নরস্ত' 
হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতে এমন সময় ছিল যখন ব্যাকরণ 'বিদ্যা- 
ভ্যাসের প্রথম সোপানস্বরূপ বিবোচত হইত। ইহা শুধু একটি বেদাঞ্গই 
নহে, ইহাই প্রধান বেদাঙ্গ৯। আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহত্য বেদকে উত্তম- 
রূপে বাঁঝবার জন্যই এই শাস্তের সৃষ্ট হইয়াছিল। 'মহাভাষ্য'কার 
পতঞ্জাল ব্যাকরণ শাদ্ত্রের প্রয়োজন সংক্ষেপে অনবদ্যভাবে নলিয়াছেন__ 
রক্ষোহাগম-লঘবসন্দেহাঃ প্রয়োজনমূ। তাঁহার মতে ব্যাকরণের প্রয়োজন 
'পণ্ণাবধ-€১) রক্ষা বেদের রক্ষা; অর্থাৎ স্বর ও বর্ণ প্রভৃতির সম্যক্‌ 

(২) উহ- প্রয়োজন অনুসারে বেদমন্তের লিঙ্গ ও বিভান্তর 

পাঁরবর্তন, 

(৩) আগম-যড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও ধর্মসম্বন্ধে জ্বানলাভ, 

(৪) লঘু__অল্পায়াসে শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপাঁত্তলাভ, 

(৫) অসন্দেহ--সন্দেহানরসন।২ 
আদতে বেদের অঙ্গ স্বরূপেও গণ্য হইলেও পরত কালে এই শাম্র 
সর্বশাস্বেরই সোপান স্বরূপ পারগাঁণত হইত। বস্তুতঃ, ব্যাকরণে ব্যৎপান্ত 
না থাকলে দর্শন, অলঙকার, স্মৃতি প্রভীতি কোন শ।স্তেই প্রবেশাধকার 


ছন্দঃ পাদৌ তু বেদসা হস্তৌ কল্পোহথ পণ্যতে। 
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নরুত্তং শ্রোন্মূচ্যতে ॥ ২ 
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদসা মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম। 

7 পাঁণিনীয় শিক্ষা। 

২* যেমন, "্থুলপ্ষতী" শব্দটি তৎপুরুষ সমাস (স্থূলা চাসৌ পৃষ্তী চেতি) 
বা বহব্রপীহ সমাস স্থ্লান প্যাঁলিত যস্যাঃ) হইতে পারে। দ্বরের দ্বারা সমাস 
ধ্ধারণ কাঁরতে হইবে; কিন্তু ব্যাকরণে ব্যুৎপান্ত না হইলে স্বরজ্ান হয় না। 

৩, এখানে বলা প্রয়োজন যে, পশ্ডিতগণ পাঁণানর ব্যাকরণকেই বেদাগ্গ বলিয়া 
স্বীকার করিতেন, অন্য কোন ব্যাকরণকে নহে। বেদাঙ্গ সমূহের প্রসঙ্গে ভাট্রদীপিকার 
প্রভাবলশতে বলা হইয়াছে_ 


কৌমারাঁদ ব্যাকরণান ন ধেদাষ্গং লৌকিকপদমানর 
সাধ্‌ৃত্বব্যাখ্যানপরত্বাং। (পেঃ ৪৪, নির্ণয়সাগর প্রেস সং) 


ভারতের জ্ঞানাবজান 
জন্মে না। প্রীসম্ধ আলঙকারিক আনন্দবর্ধন বালিয়াছেন- প্রথমে হি বিদ্বাংস্যে 
বৈয়াকরণাং, ব্যাকরণমূলত্বাং সর্বাবদ্যানাম্‌। 
এই শাস্তের উৎপাত্ত হইয়াছিল খৃঙ্ট যুগেরও বহুকাল পূর্বে। খগ্‌- 
বেদের কোন কোন মন্মেই ভাষা সম্বন্ধে আযগণের চিন্তার 'কাণ্ঠৎ আভাস 
পাওয়া যায়। 'এই সম্বন্ধে খগ্বেদের নিম্নালাখিত মল্ত্রটি উল্লেখযোগ্য 
চত্বার শৃঙ্গা ভ্য়ো অস্য পাদা 
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। 
ন্রধা বদ্ধো ব্ষভো রোরবীতি 
মহো দেবো মর্তযা* আ বিবেশ ॥ 
৪/৫৮/৩ 
পতঞ্লি ইহাকে ব্যাকরণের পক্ষে প্রযোজ্য বাঁলিয়া ধরিয়াছেন। চাঁরাটি' 
শৃঙ্গ অর্থ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও 'নপাত এই চাঁরপ্রকার শব্দ। 'তিনাঁটি 
পদ অর্থ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল। দুইটি 'শীষ” (মস্তক) 
বুঝাইতেছে নিত্য ও কার্য নামে দ্বাবধ শব্দকে । সপ্ত হস্ত সাতটি 
খবভান্তরই সূচক। শেষ দুই চরণের অর্থ এই যে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠে ও 
মঙ্তকে আবদ্ধ শব্দস্বর্প মহান্‌ দেব মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। 
মীমাংসকগণের মতে এই মন্দ্রের ঈদৃশ অর্থ পতঞ্জলির স্বকপোল-ক্শপিত।. 
যাহা হউক, প্রধানতঃ যাগ-যজ্জের প্রয়োজনে উদ্ভূত 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ- 
সমূহে শিক্ষা (91)06০3) এবং ব্যাকরণের দিছি পরিচয় পাওয়া যায়। 
ব্রাহ্ষণগ্ীলর রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তবে, প্রাচীন 
ব্রাহ্মণগহীল প্রাক-বৃদ্ধ যুগে রচিত হইয়াঁছল বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণ মনে 
করেন। 
ধক্সংহতাব পদপাঠে ব্যাকরণের নানা বিষয়ের সাঁহত রচয়িতার ঘনিষ্ঠ 
পারচয় পারস্ফুট। ইহাতে সন্ধি, স্বরপ্রাক্রিয়া, সমাস, উপসর্গ প্রভীতির 
সম্বন্ধে পদপাঠপ্রণেজার জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। পদপাঠ শাকল্মের 
রাঁচিত বাঁলয়া মনে করা হয়। পাাঁণাঁন তাঁহার “অঙ্টাধ্যায়ীদতে সম্ভবতঃ এই 
শাকল্যেরই উল্লেখ কাঁরয়াছেন। শাকল্যের আঁবর্ভাবকাল আঁনর্ণেয়। 
প্রাতিশাখ্য, নামক গ্রল্থগুলিতে ব্যাকরণের 'বাঁভন্ন বিষয়ের আলোচনা 
দেখা যায়। পাণ্ডতগণ মনে করেন যে, বর্তমানে প্রাপ্ত 'প্রাতিশাখ্যগ্াল্‌ 
পাঁণান-যুগের পরবতর্ঁ; পাঁণানর পূর্বেও ঈদ গ্রন্থ নিশ্চয়ই ছিল, যদিও 
তাহাদের নাম ও রচনাকাল অজ্ঞাত ।১ 
যাস্কের "নর্ন্ত' নামক গ্রন্থ প্রধানতঃ কোষজাতী৭য় গ্রন্থ হইলেও, 
ব্যাকরণ-সংক্লান্ত অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । যাস্ক পাঁণান- 
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পর্বে হুগের লেখক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, কত পূর্বের তাহা অনির্েয়। 
কোন কোন পণ্ডিত্রে মতে ই'হার কাল খঃ পৃঃ ৯ম হইতে ৮ম শতকের 
মধ্যে।১ 

যাক এবং পাঁণানর মধ্যবতণ কালে রচিত কোন ব্যাকরণ গ্রল্থ এখনও 
আিচ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, পাঁণানুর পূর্বেও যে বহু প্রাসদ্ধ বৈয়াকরণ 
ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 'অস্টাধ্যায়ীতেই রহিয়াছে। পাঁণিনি প্রায় 
চোষাট্রজন পূর্বাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনহাদের মধ্যে প্রধান শাকটায়ন, 
ভারম্বাজ, স্ফোটায়ন, শাকল্য, আঁপশাল, গার্গ্য, গালব. সেনক, কাশ্যপদ 
চক্রবর্মণ প্রভৃতি। পাঁশ্ডিতসমাজে পরম্পরাগত কতক শ্লোকে২ মাহেশ বা 
মাহেম্বর নামক একটি ব্যাকরণের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই নামের কোন 
ব্যাকরণ বা তাহার টীকাটিপ্পনী কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে 
করেন, এই ব্যাকরণের আঁস্তত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডতগণের ধারণা ভ্রান্ত। আবার, 
কাহারও কাহারও মতে, ইহা যে একসময়ে ছিল তাহা স্াানাশচত। পাঁণাঁন 
চতুদ্শশটি মাহেমবব সূত্র স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। “ক্ঝানং চ শঙ্করাদিচ্ছেং” 
এই উীন্ত হইতে মনে হয়, আঁদব্যাকরণকে মহেশ, মহেশবর বা শঙ্করের 
নামের সাহত যুক্ত করা হইয়াছে মান্র; বস্তুতঃ মাহেশ নামে কোন ব্যাকরণ 
[ছিল না। পাঁণাঁন অনেক পূর্বাচার্ধগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, মহেশ 
নামে কাহারও উল্লেখ করেন নাই। 'কথাসারৎসাগর'এ কাঁথত আছে যে, 
ব্যাকরণে পাঁণিনি সম্প্রদায় এন্দ্রসম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়াছিল। চোনক 
পারবরাজকও অনুবূপ মন্তব্য করিয়াছেন। 'তব্বতীয় এীতহাসিক তারানাথ 
বালয়াছেন যে, 'কলাপব্যাকরণ' 'এন্দ্রব্যাকরণে'র অনুগামী । ভাগুর, 
কাশকৎস্ন ও ব্যাঁড় প্রভৃতি বৈয়াকরণগণকে পাঁর্ণানর পূর্ববতশী বাঁলয়া 
অনেকে মনে করেন। 


পাশান ও তাঁহার সম্প্রদায় 

ব্যার্কইণগগনে পাঁশান প্রদশগতা ভাস্কর। অসংখ্য বৈয়াকরণ-তারকা 
তাঁহার প্রখর যশকিরণে ম্লান হইয়া গিয়াছে; কালের নিকষ-পাষাণে পাঁণাঁন- 
রব যে অনপনেয় রেখা আঁঙ্কত। কাঁরয়াছে, যুগযুগাল্তরের ব্যবধানও 


, (১) সম্‌দ্রবদ্‌ ব্যাকরণং মহেশ্বরে 
তদর্ধকুচ্ভোগ্ধরণং বৃহস্পতৌ। 
তদভাগভাগাঙ্চ শতংপুরন্দরে 
কুশাগ্রবিন্দৃং পাতিতং হি পাঁণনো ॥ 
(২) যান্যজ্জহার মাহেশা্দ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাং। 
'তানি কিংপদরক্ধান সাল্ত ৮ 


ক 'ভাগতের ভানাবকঞান 


তীহাকে নিত্প্রভ করিতে পারে নাই। পাঁণাঁনর অজ্ভুত গ্রন্থ ভারতীয় 
প্রাতভার মূক সাক্ষী । পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণও স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন 
যে, সমগ্র পৃথবীতে এইরুপ্ুু বিজ্ঞানসম্মত অপর একখান ব্যাকরণ আজও 
পাওয়া যায় নাই। পাঁণাঁনর কাল সম্বন্ধে পাণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
থাকিলেও, তিনি যে খুঃ পৃও চতুর্থ শতকের পরবতর্ট কালের লেখক নহেন, 
সেই সম্বন্ধে তাঁহারা একমত। 'মহাভাষ্যকার পাঁণাঁনকে 'দাক্ষীপন্জং 
বলিয়াছেন, পাণাঁনর মাতার নাম দাক্ষী পাশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে শালাতুর 
নামব*স্থানে তাঁহার পূর্বপুর্ষের বাস ছিল বলিয়া তাহাকে 'শালাতুরীয়' 
বলা হইয়াছে । 'পণ্তন্ব্ে'র সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, পাঁণান সিংহ কর্তৃক 
নিহত হইয়াছলেন। ঁ 
'অন্টাধ্যায়' আটাঁট অধ্যায়ে লাখত। প্রত্যেক অধ্যায় চাঁরাটি পাদে * 
(5০০6০1) বিভভ্ত--মোট সতত্রসংখ্যা প্রায় চার সহম্্র। এই ব্যাকরণটির 
উল্লেখযোগ্য একাঁট বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কারক, সমাসাদ প্রকরণ ভাগ 
নাই। কতকগুলি সংজ্ঞা, প্রত্যাহার ও পাঁরভাষক সঙ্কেতের সাহায্যে 
সংক্ষিপ্ত১ সূত্রে গ্রল্থখাঁন রচিত হইয়াছে । স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগীলর 
সাহায্যে অ ই উ ণূ. খ ৯ ক প্রভৃতীত। ১৪ট 'মাহেম্বরসত্র গ্রন্থারস্ভে পাওয়া 
যায়। ইহাদের বর্ণ সমান্টর নানারূপ পাঁববাত্ত এবং সংযোগের (06ঘ000- 
1800) 20 ০0200179101) সাহায্যে অচ্‌, হল প্রভাতি কতকগ্যাল 
প্রত্যাহার প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইগুলর সাহায্যে সত্রগ্ীলকে 
সংক্ষিপ্ত করা হইযাছে। পাঁণাঁন কর্তৃক অবলম্বিত অপব একটি প্রণালীও 
সূত্র-সংক্ষেপের সহায়তা কবিয়াছে। ইহা “অধিকার-সূত্র। কোন একটি 
বষযে একাঁট আঁধকারসূত্র (92178 715) রচনা কাঁরযা পাঁণাঁন তাহার 
পবে ক্লমে অনেক সূত্র রচনা কাঁরয়াছেন; এই সূত্রগুলিতে পূর্বসৃত্রের 
অনুবাত্ত রাহয়াছে। কোন কোন স্থলে অধিকার-সূত্রেব অন্বাত্ত পববর্তাঁ 
কয়েকাঁট সূত্রকে আতক্রম কাঁরয়া তৎপববর্তীঁ সূত্রে প্রযোজ্য হইয়া থাকে; 
এইরূপ ব্যাপারেব নাম 'মণ্ড্কগ্লহীত' অর্থাৎ ভেক-লম্ফ।২ পার্ণানর 
ব্যাকরণের অপর দুইটি কৌশল উল্লেখযোগ্য । শীবপ্রাতিষেধে পরং কার্ধম” 
এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন ষে, যাঁদ দুইটি সূত্র পরস্পরবিরোধা হয়, তাহা 
হইলে পববতরঁ সূত্রাট বলবৎ হইবে। পপূর্বনাসদ্ধম্‌” সত্রদ্বাবা পাঁণাঁন 


১. দুই বর্ণ বিশিষ্ট সূত্রই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, যথা-অ অ ৮/8/৬৮। 
বৃহদাকাব সত্তও যে নাই তাহা নহে। 'অচ্ুব শবচতুব * প্রভাত সূত্রটতে (6/8/৭০) 
শব্দসংখ্যা পশচশ। 

২. নম্নালাখত শ্লোকে চারিপ্রকাব আধকাবের উল্লেখ আছে-_ 

গোয্থঃ সিংহদৃম্টিশচ মন্ডূকপ্লুতিবেব চ। 
গত্গাঙ্্রোতঃ প্রবাহশ্চ অধিকারশ্চতুবিধিঃ ॥ 


রারন, জু 
বুঝাইতে চাহেন যে, প্রথম সাত অধ্যায় ও অম্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদের পক্ষে 
*অবাঁশঙ্ট তিন পাদের সূত্রসমূহ আসিম্ধ১; এই 'তিন পাদের মধ্যেও পূর্ব 
পূর্ব সূত্রের প্রাতি পর পর সূত্র আসদ্ধ। 

'অম্টাধ্যায়ীদকে ভ্রিমনিব্যাকরণৎ বলা খ্হয়। পাঁণান সূত্রগলির 
রচ্বিতা। তাঁহার পরে কাত্যায়ন কতকগনাল অতিরিক্ত সূত্র রচনা করেন; এই- 
' গুলির নাম 'বার্তক"। তৎকালে সংস্কৃত ছিল কথ্যভাষা এবং রুমোল্নাতিশগল । 
এই জীবন্ত গাঁতশশীল ভাষার প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ আতিবিন্ত সূত্রগলির 
প্রয়োজন অন্যভ্ত হইয়াছিলও। ইহাদের পরে আবিভাব হইল পতঞ্জ)লব্‌। 
তানি 'অষ্টাধ্যায়শ'র যে ভাষ্য রচনা কাঁরলেন, তাহারই নাম হইল 'মহাভাষ্য') 
ইহাতে পতঞ্জাল যে শুধু সত্রগুলির ব্যাখ্যাই কাঁরলেন তাহা নহে, অনেক- 
গুলি বার্তকের প্রয়োজনীয়তাকে তান যান্তবলে অস্বাকার করিলেন 
শএ্বং সুক্ষ যাাঙ্ত-প্রীতিষ্যান্তর সাহায্যে 'অস্টাধ্যায়ী'র সন্তরসমৃহ ব্যাখ্যা 
কারবার জন্য যোগ-বিভাগ প্রভৃতি কৌশলের অবতারণা কারলেন। এই 
পতঞ্জাল যোগসূত্রকার পতঞ্জাল হইতে আঁভন্ন কনা সেই সম্বন্ধে কোন 
অকাট্য প্রমাণ নাই। পাঁণিনি-কাত্যায়ন-পতগ্জালর জন্যই এই গ্রন্থকে বলা 
হয় ভ্রিমুনিব্যাকরণ। কাত্যায়ন স্থলে মতান্তরে বররুচির নামও পাওয়া 
যায়৪। গোঁণিকাপুন্র ও গোনদাঁয়__পতঞ্জালর এই দুইটি নামান্তরও দেখা 
যায়। সাধারণতঃ কাত্যায়নকে খৃঃ পে তৃতীয়-চতুর্থ শতকের এবং 
পতঞ্জালকে খৃঃ পঃ দ্বিতীয় শতকের লোক বাঁলয়া মনে করা' হয়। 

পাণানির 'অল্টাধ্যায়ীঁকে অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার বহহ গ্রল্থ রাত 
হইয়াছে। এই গ্রল্থগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নীলাঁখত শ্রেণীতে বিভব 
করা যায় 8 

(ক) 'অন্টাধ্যায়ী র টীকা, 

(খ) উতন্ত টঁকার টাকা, 

(গ) টাকার টকার টীকা, 

(ঘ) 'অন্টাধ্যায়ী'-অবলম্বনে রাঁচিত ক্ষুপ্রতর গ্রল্থ, 

(৬) সংক্ষিপ্তসার। 


১. সপাদসপ্তাধ্যাযনং প্রাতি ত্রিপাদী আসম্ধা, 
'ত্িপাদ্যামীপ পূর্বং প্রাত পবং শাস্তমাসদ্ধংস্যাৎ। 
২* প্রাচীনকলে তির 
(দ্রঃ--গৃব্পদ হালদাব-ব্যাববণ দর্শনেব ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭)। 
৩. “উন্তানন্তদরত্তার্থব্যান্তকাঁব তু বার্তকৃম্‌” পাান কর্তৃক যাহা উত্ত, অন্স্ত 
বা দুব্্ত, বার্তক তাহাকে সম্যক ব্যস্ত কবে। 
৪. বাক্যকারং ববরুচিং ভাষ্যকাবং পতঞ্খীলমূ। 
পাণিনিং সত্রকাবং চ প্রণতোহট্মি মুনিত্রয়ম ॥ 
কাহারও কাহারও মতে, কাত্যাফনেরই নামান্তব বররুচি। 


ঃ তারতের জ্মবিজান 
(ক) অজ্জীধ্যায়শর টীকা 

টীকাসমূহের মধ্যে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রাচীনতম এবং সবাপেক্ষা 
সাবাদত। ইহা 'অল্টাধ্যায়"'রই ন্যায় আটটি অধ্যায়ে এবং প্রাত অধ্যায় 
চাঁরাট পাদে বিভন্ত, কিন্তু প্রতিটি পাদ কতকগুলি 'আহক'এ বিভভ্ত। 

'কাশিকা" 'অষ্টাধ্যায়ী'র অপর একখানি বিখ্যাত টকা । ইহাতে 'অল্টা- 
ধ্যায়ী'র ক্লমান্সাবে প্রাতটি সূত্রের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আছে। ইহাতে 
ব্যাখ্যা আত সরল অথচ স্ধাক্ষপ্ত। 

সাধারণতঃ “কাশিকা'কে বামন-জয়াঁদত্যের রচনা বাঁলয়া মনে করা হয়। 
কেহ কেহ মনে করেন, বামন ও জয়াদিত্য এক ব্যান্তুরই নামের দুইটি অংশ- 
মাত্র, কাহারও মতে, ইহারা 'বাভন্ন ব্যান্ত। চৌনক পাঁরব্র জক ইতীসং-এর 
সাক্ষ্য যাঁদ গ্রহণীয় হয, তাহা হইলে 'বাত্ত-সূত্র' (5কাশিকা) কাশ্মীরের 
জয়াঁদত্য রাঁচত এবং ইহার কাল খঃ সপ্তম শতক। মাঘের "শশনপাল- 
বধ'এর দ্বিতীয় সর্গেব ১১২ শ্লোকে 'অনুৎসূত্রপদন্যাসা' প্রভীতিতে যাঁদ 
'কাশিকা'র টীকা নন্যাসএর উল্লেখ কাবর আঁভপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে 'কাঁশকা'কার নিশ্চয়ই আঃ খ্টীয় অষ্টম শতকেব পূর্বেকাব লোক, 
কারণ, ন্যাস-রচয়িতা জিনেন্দ্রবাদ্ধি আঃ খৃঃ অম্টম শতকের লেখক১। 

'ভাষাবৃত্তি' বা 'লঘুবাত্ত' নামক 'অস্টাধ্যায়া'ব টাঁকাটি প্রাঞ্জল অথচ 
সংক্ষগ্ত। ইহাতে বোদিক সূত্র ভিন্ন অপর সমস্ত সূন্রেরই ব্যখ্যা আছে। 

ইহার রচাঁয়তা পুবুষোত্তম। 'ভাষাবাত্ত'ব টীকাকার সাঁষ্টধরেব সাক্ষ্য 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, পৃরুষোত্তম বঙ্গেশবব লক্ষ্মণ সেনের সমকালান। 
সুতবাং, পুরুষেত্তমের জীবনকাল খ্‌ঃ দ্বাদশ শতকে কোন সময়ে হইয়া 
থাকিবে । টাকার প্রারম্ভিক শ্লোকে বুদ্ধের প্রাতি আভবাদন, কতক উদা- 
হরণে বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ, বৌদক অংশের সূত্রসমহেব ব্যাখ্যাব অভাব 
প্রভতি হইতে কেহ কেহ মনে কবেন যে, পৃবুষোত্তম বৌদ্ধ ছিলেন। 'ভাষা- 
বৃত্তিতে 'অজ্টাধ্যাযী'ব ৬/২/১১০ সূত্রের ব্যাখ্যায় পদ্মাবতশ (_আধুঁনক 
কালের পদ্মা) নদীব উল্লেখ, বগীয় ও অন্তঃস্থ 'বাএব পার্থকোর প্রাতি 
লেখকের ওদাসীন্য প্রভাতি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পুরু- 
যোত্তম বাঙ্গালী 'ছিলেন। 

ভট্রোঁজ দশীক্ষিতেব "সদ্ধান্তকৌমুদী' বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় 
টীকা । ইহাব জনীপ্রয়তাব প্রধান কারণ এই যে, ভট্রোজই সর্বপ্রথম 'অজ্টা- 
ধ্যায়ী'র সূত্রসমূহকে কারক, সমাসাঁদ প্রকবণে বিভন্ত কারযা এই দুরূহ 
ব্যাকরণে সাধারণেব প্রবেশলাভের পথ সুগম কারয়া 'দ্যাছেন। 

ভট্রোজর পিতার নাম লক্ষত্রীধর এবং তাহার গুরু ছিলেন শেষকৃণ। 
ভট্টোঁজর জীবনকাল খঃ সপ্তদশ শতকে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। 


১, ছঃ রাত ৪. ৪. ০10. 44715 0 5%৫. 2%5 গত ১২৪। 


ব্যাকরণ এ. 


ভর্তহারি 'অচ্টাধ্যায়শ'র যে বাত্ত প্রশয়ন করেন তাহার নাম 'ভাগবাত্ত'। 

উত্ত প্রখ্যাত টীকাগুলি ছাড়াও ভট্রোঁজর 'শব্দকৌস্তুভ" অন্নমৃভট্রের 
'মতাক্ষরা' এবং আতি আধুনিক কালে দেবেন্দ্র বিদ্যারত্ব রাঁচত প্রভা" প্রভাতি 
টীকাও আছে। বঙ্গেশবর লক্ষ্মণ সেনের সভাপশ্ডিত শরণদেব রচিত 
'দঃর্ঘটবৃত্তিতে সান্দগ্ধ প্রয়োগের শাদ্ধি বিচার ও স্থানে স্থানে কিছ কিছু 
সন্রব্যাখ্যাও আছে। 

(খ) উত্ত টীকার টকা 

এই জাতীয় বহ: গ্রন্থ রচিত হইযাঁছল। এইগ্যালব মধ্যে নিম্নালাখত 
গ্রল্থ কয়টিই সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

খজ্টীয় ৬জ্ঠ-৭ম শতকে ভর্তৃহার 'মহাভাষ্যদশীপকা' নামক মহাভাষ্য- 
ব্যাখ্যা ও ভাষ্যতাংপর্য অবলম্বনে 'বাক্যপদীয়' রচনা করেন। 

কৈয়ট-রাঁচত প্রদীপ" মহাভাষ্যের প্রাসদ্ধ টকা । প্রদশীপকার সম্ভবতঃ 
খ্‌ঃ একাদশ শতকের লেখক। 

“কাঁশকার দুইটি টীকা আছে--(১) 'জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'কাশকাঁববরণ- 
পাঞ্জকা' বা 'ন্যাস' ও (২) হরদত্তের “পদমঞ্জরী”। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ 
কেহ মনে করেন, উত্ত লেখকদ্বয়ের কাল যথাক্রমে খুঃ অস্টম ও দ্বাদশ শতক। 

'ভষাবৃত্তি'র টীকা 'ভাষাবৃত্তর্থীববৃতি'; ইহা সৃভ্টিধর-রচিত। 

পসদ্ধান্তকৌম্দঈ'র টীকাগ্ল নিম্নালাখতরূপ £-- 

(১) জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ববোধিনী" 

(২) জয়কৃষ্ণের 'সুবোধিনী' (শুধু স্বরপ্রাক্রিয়া ও বৈদিক প্রকরণ), 

(৩) নাগেশের 'শব্দেন্দশেখর" 

(৪) ভট্রোজ-কৃত 'বালমনোরমা' ও 'প্রোটমনোরমা,। 
এইগুলি ছাড়াও শসদ্ধান্তরত্বাকর' ও শসদ্ধান্তকোমহ্দীবলাস' নামে 
শসদ্ধান্তকৌমুদী'র অপর দুইটি অগ্রাসদ্ধ টীকাও আছে। 

'শব্দকৌস্তুভে'র টীকা দুইটি 

(১) নাগেশের শবষমা' ও (২) বৈদ্যনাথ বা বালম্ভট্র পায়গুণ্ডের প্রভা?। 


(গ) টীকার টীকার টকা 
প্রদীপের টীকা প্রদীপোদ্দ্যোত বা উদ্দ্যোত'; ইহা নাগেশ-রচিত। 
ঈশবরানন্দ-রচিত 'ভাষ্যপ্রদীপাবববণ' নামে প্রদীপের অপর একখানি টীকাও 
আছে। 
প্রোটমনোরমাব টীকা দুইাট- 
(১) জশন্নাথের 'মনোরমাকুচমার্দনী” ও (২) হাঁরদীক্ষিতের 'শব্দরত্। 


১. ইস্থাকে কোন কোন পবব্তীঁ লেখক 'নাগোঁজভট” নামেও আঁভহিত 
কারিয়াছেন। 


ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


শাব্দেদদশেখরের টীকা অনেকগুলি £- 
(১) পঁচদা্থিমালা' (বৈদ্যনাথ পায়গনন্ডে) 
(২) চন্দ্রকলা' বা ভৈরব" (ভৈরব মিশ্র), 
(৩) 'বিষমী" (রাঘবেন্দ্র গুরু), 

(8) 'আঁভনবচীন্দ্রকা' (ব*বনাথ দণশ্ডিভট্ট), 
(&) 'জ্যোৎস্না' (উদয়গ্কর পাঠক), 

(৬) ,ণবজয়া' (শিবনারায়ণ), 

(৭) 'জটাজুট, (বালশাস্ত্রী), 

(৮) 'বরবার্ণনী” গুরপ্রসাদণ, 

(৯) শতলক' বা 'ভাট্ট' (সদাশিব), 

(১০) “শঙ্করণ" 

(১১) 'ভ্্রীধরী” 

(১২) 'নাগেশোস্তিপ্রকাশিকা?। 


(ঘ) অল্টাধ্যায়শ-অবলম্বনে ক্ষদ্রুতর গ্রন্থ 

বমল সরস্বতীর (খঃ চতুদ্দশ শতক) 'রুপমালা' এইজাতীয় গ্রল্থ।' 
এই গ্রল্থে 'অস্টাপ্যায়*র সত্রসমূহকে সর্বপ্রথমে প্রকরণে 'বিভন্ত করা হয়। 
'প্রোড়মানারমা*় ভট্টোঁজ এই গ্রন্থের প্রতি নিজের ধণ স্বীকার কাঁরয়াছেন। 

মাধবাচার্যের (খৃঃ ১৪শ শতক) 'মাধবীয় ধাতুবণার্ত' “অস্টাধ্যায়ী- 
অবলম্বনে রচিত । 

রামচন্দ্রের প্রাকুয়াকোমুদ” (খৃঃ পঞ্চদশ শতক) এই শ্রেণীর অপর 
একটি স্মাবাদিত গ্রল্থ। ইহাকেই “সদ্ধান্তেকৌমন্দী'র্‌ আদর্শ বালিয়া মনে 
করা হয়। ইহার উপরে রাঁচত বহ্‌ টীকা হইতে। মনে হয়, ইহা একসময়ে 
বহু-অধাত গ্রন্থ ছিল। ইহার টীঁকাগুলির মধ্যে প্রধান বিটঠলাচাষের 
প্রসাদ (খ্‌ঃ ষোড়শ শতক) ও শেষকৃষ্ণের প্রক্রিয়াপ্রকাশ' (খৃঃ সপ্তদশ 
শতক)। 


(৬) সংাক্ষপ্তসার 
এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত “সিদ্ধাল্তকোমুদী'র 
সংক্ষপ্তর্প বরদরাজ-রাঁচিত 'পঘুসদ্ধান্তকৌমুদী”, 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদণী 
ও 'সারাঁসদ্ধাল্তকৌম্দী”। পাঁণানর ব্যাকরণের মূল' বিষয়গনীল যাহাতে 
সহজে সাধারণ পাঠকের আয়ত্ত হইতে। পারে, সেই উদ্দেশ্যে আরো অনেক 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে প্রধান 'রূপাবলী ও “সমাসচন্র'। 


চাল্দ্র সম্প্রদায় 
চন্দ্রগোমী নামক এক বৈয়াকরণ 'চিন্দ্রব্যাকরণ'- রচনা করিয়াছিলেন।, 


বযাবক়ণ ৈ 


পশ্ডিতগণের মতে, ইন খৃঃ পণ্চম শতকের লেখক ও বোৌদ্ধধর্মাবলম্ব 
ছিলেন। জার্মাণ পশ্ডিত 'লাবশ (0-1591০%) বহ শ্রম স্বাকার কারয়া 
'চান্দ্রব্যাকরণপটকে বিল্বাপ্তর কবল হইতে রক্ষা কাঁরয়াছেন। 

এই ব্যাকরণ পাঠে মনে হয়, ইহার রচঁয়িতার উদ্দেশ্য ছিল পাঁণাঁনর 
ব্যাকরণকে সধাক্ষপ্ত। করা। চন্দ্রগোম পাঁণাঁনর স্বরপ্রাক্রিয়া ও বোদক 
প্রকরণ বজন কাঁরয়াছেন, একটি প্রত্যাহার কমাইয়াছেন এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে, পাঁণিনির সূন্নে পারবর্তন সাধন কাঁরয়াছেন। চন্দ্রগ্বোমীর স্বরাচত 
সূত্রসংখ্যা চাল্লশেরও কম। তাঁহার মোট সূন্রসংখ্যা ৬১০০; পাঁণাঁনর 
সত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০০। চান্দ্রব্যাকবণ' ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রাতি অধ্যায়ে 
চারিটি' পদ বা 5৪০00 আছে। এই ব্যাকরণকে 'অসংজ্ঞক' আখ্যা দেওয়া 
হইয়া থাকে সম্ভবতঃ দুইটি কারণে-€১) ইহাতে পৃথকৃভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ 
করা হয় নাই, (২) পাঁণাঁন যে সব সূত্রে 'সংজ্ঞা' শব্দাট ব্যবহার কাঁরয়াছেন, 
তাহাদের প্রায় প্রত্যেকাটতেই সংজ্ঞার পাঁরবর্তে গ্রল্থকার প্রয়োগ কাঁরয়াছেন 
'নাম' শব্দট। 

এই ব্যাকরণেব 'বান্ত' চন্দ্রগোমী স্বয়ং রচনা কাঁরয়াছলেন এবং অন্যান্য 
বহ্‌ টীকাটি”পনীও ইহার উপবে রচিত হইয়াছিল। তিব্বতী ভাষায় 
ইহাব অনুবাদ হইয়াছিল এবং সংদূব সিংহলেও এই .ব্যাকরণের পঠনপাঠন 
একসময়ে প্রচলিত ছিল। ভারতে, কাশ্মীরে ও নেপালে ইহার পঠনপাঠন 
ব্যাপকভাবে হইত। 

বহুলপ্রচারত এই ব্যাকরণাঁটর পঠন পাঠন পরবর্তী যুগে ভারতে লুপ্ত 
হইয়া গেল কেন? সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওধার জন্যই বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী লেখকের রচনাটিকেও লোকে ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়াছল। ইহার 
জনাঁপ্রয় না হওয়াব অপর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, ইহাতে রচঁয়তার 
তেমন কোন মৌলিকতার পাঁর্চয় পাওয়া যায় না। সংহলে কিন্তু "চান্দ্র 
ব্যাকরণ” আত ব্যাপকভাবে পঠিত হইত এবং আঃ খজ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
, শেষভাগে িংহলীয় কাশ্যপ 'বালাববোধ' নামে চান্দ্রব্যাকরণে'র একটি 
সধাক্ষপ্তসার রচনা করেন; ইহা অনেক পাঁরমাণে বরদরাজের 'লঘুসদ্ধান্ত- 
কোমুদীর ন্যায়। 


কাতন্্ন সম্প্রদায় ৃ 

দশর্ঘকাল হইতেই বাংলাদেশে 'কাতন্ন ব্যাকরণ'এর পঠনপাঠন প্রচলিত 
আছে। কালক্রমে, এই দেশে' পাঁণানর ব্যাকরণের আলোচনা প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছে বাঁললেও অত্যুন্তি হয় না। এই দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের 
পাঁণানর সাহত কি পরিচয় ঘটে; কিন্তু, চতুষ্পাঠ" বা সংস্কৃত পাঠশালা- 
গীলতে ব্যাকরণ বাঁলতে 'কাতল্রব্যাকরণ'ই সাধারণতঃ লোকে বুঝিয়া থাকে। 


জিও ভারতের জানাবজ্ঞান 


শখঃ ১৫-১৬শ শতকে এই দেশে 'কাতল্মের বহু পাঁরাশিষ্ট এবং টকা রচিত 
হইয়াছিল। এই লেখকগণের মধ্যে সমাধক প্রাসদ্ধ-€১) কবিরাজ, 
(২) কুলচন্দ্র, (৩) প্রীপাঁতি ও (৪) 'ন্রলোচন। লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, 
বাংলাদেশে যাহারা 'কাতন্ত্র' অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা 
আধিকাংশ বৈদ্যকুলজাত। 

কাশ্মীরেও এই ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বহু শতাব্দী যাবং 
ব্যাপকভাবে প্রচালত। বর্তমানে কাশ্মীরের জনাপ্রয় ব্যাকরণ গ্রল্থগূলি 
“কাতন্ত্র' অবলম্বনে রচিত। 

এখন প্রশ্ন এই-_-'অন্টাধ্যায়ী'র ন্যায় গ্রন্থের পাঁরবর্তে এই গ্রন্থের প্রাতি 
লোকে আকৃষ্ট হইল কেন? কাতন্মের রচনা-প্রণালী ও অন্যান্য নানা- 
কারণে মনে হয় যে, অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে জ্ঞানপপাসু জনসাধারণকে 
ব্যাকরণশাস্তে আভজ্ঞ কাঁরয়া তুঁলবার জন্যই এই গ্রন্থের প্রণয়ন করা হইয়া- 
ছিল। 'কাতন্ত' শব্দাটর অর্থ 'ঈষততন্্' বা ক্ষ গ্রন্থ! একাঁট অপ্রকাশিত 
গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অল্পবাদ্ধ, শাস্তান্তরপাঠে নিরত, আলস্যপরায়ণ ও 
কাঁষবাপিজ্যাঁদতে আসন্ত ব্যান্তগণের পক্ষপ্রং প্রবোধার্থম 'কাতন্বের রচনা 
হইয়াছল১। এই ব্যাকরণের উৎপাত সম্বন্ধে একটি 'কম্বদল্তীঁ হইতে 
জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের রাজা সাতবাহন কোন সময়ে তাঁহার রাণণর সঙ্গে 
জলকোঁল কাঁরতোছলেন। তখন রাণী বাঁলয়াছলেন, 'মোদকংৎ দোহ 
রাজন'_হে রাজন, জল দিও না। সংস্কৃত ভাষায় অনাভজ্ঞ রাজা 
'মোদক' শব্দের ঈীপ্সত অর্থ না বুঝতে পাঁরয়া রাণীকে কতক মিম্টান 
আনাইয়া দিলেন। ইহাতে তান রাণীর উপহাসাস্পদ হইয়া অত্যন্ত 
লাঁজ্জত বোধ কাঁরলেন। তখন তান রাজ্যাস্থত সমস্ত পাঁণ্ডতকে 'জিজ্ঞাস্মা 
কারলেন, কে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে 
পাঁরবেন। সবর্ব্া নামক পণ্ডিত নাকি ছয় মাসের মধ্যেই রাজাকে 
ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছলেন। কিন্তু সর্ববর্মা কা্তকেয় বা 
কুমারের অন:গ্রহে তাঁহার বাহন কলাপীও৩ মারফৎ সূত্রসমূহ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এইজন্যই, এই ব্যাকরণকে কৌমার বা কালাপ নামে আভাহিত 
করা হইয়া থাকে। 

পরবতর্ট কালে বেদ-পাতের প্রাতি লোকের ওদাসীন্য বা অবহেলাও 
সম্ভবতঃ পাঁণাঁনর বমকরণের পঠনপাঞ্জনের অন্যতম অন্তরায়; ইহা বাংলা- 
দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 

১. দ্ুঃ 86191151 : 595516715 01547756711 01727177127 পড় ৮২) 


২. মা+উদকম্‌। 
৩. ময়ূর। 


ব্যাকরণ ইউ 


এই ব্যাকরণ রাঁচিত হইয়াছিল৯। ইহার প্রাচীনতম টীকা দুগ্গীসংহ-রাঁচিত 
বাত; দুর্গাসংহকে খই অষ্টম শতকের লেখক বাঁলয়া মনে করা হয়ং। এই 
বৃত্তির উপরও অনেক টকা রাঁচত হইয়াছল। এইগদালঘ মধ্যে বশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য- বরধমান-রচিত 'কাতন্মাবস্তর”, (আঃ খই ১১শ শতক) ও 
প্ললোচনদাসের কাতল্নবৃত্তিপাঞ্জকা'। বৃত্তর টীকাগুিরও আবার টীকা- 
টিস্পনী রচিত হইয়াছল। 

পণ্ডিতগণের মতে অধুনা-প্রাপ্ত 'কাতল্ত্যব্যাকরণে' প্রক্ষিপ্ত অংশ 
অনেক পাঁরমাণে আছে। সর্ববর্মার নামে প্রচালত সূন্রপানের চাঁরাঁট অংশ 
-(১৯) সাম্ধপ্রকরণ, (২) নামপ্রকরণ, (৩) আখ্যাতপ্রকরণ ও (৪) কৃতপ্রকরণ। 
দুরগ্গীসংহের সাক্ষ্যও ও অন্যান্য কারণে মনে হয়, কৃৎপ্রকরণাঁট অন্য ব্যান্ত কর্তৃক 
রচিত। নিপাতপাদ, স্তীপ্রত্যয়পাদ ও উণাঁদ'পাদ সর্ববর্মার রচিত বলিয়া 
মনে হয় না; কারণ, দৃর্গাসংহের বাঁত্ততে এই বিষয়গুল নাই। 'কাতল্প- 
ব্যাকরণে'র বঙ্গদেশীয় এবং কাশ্মীরী রূপের মধ্যে বিস্তর মতভেদ হইতে 
মনে হয়, এই গ্রন্থে পরবতর্ট লেখকের রচনাও অন্তভূন্ত হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অজ্পায়াসে দুরূহ ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা দবার 
জন্যই কাতন্তের সৃঁষ্ট। ইহার রচাঁয়তা 'অল্টাধ্যায়ী'র পদ্ধাতকে রূপে 
সহজ করিলেন দেখা যাউক। সর্ববর্মা স্বাঁয় গ্রল্থকে সরল' করিতে যাইয়া 
পাঁণনির প্রত্যাহারগ্লকে বন কাঁরয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বৌদকী 
প্রীক্য়াকে 'কাতন্রে'র বিষয়ভূত করেন নাই। 'অষ্টাধ্যায়'র পদ্ধাততে সর্ব" 
বর্মা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পারবর্তন করিলেন 'কাতল্্'কে সান্ধ, নাম 
প্রভীতি প্রকরণে বিভন্ত করিয়া। এই সরলীকরণের ফলে, পাঁণনির প্রায় 
৪,০০০ সনত্রের স্থলে সব বর্ম প্রায় ৮৫৫ট৪ মান্র সূত্র রচনা কারলেন। 
বোপদেব-সম্প্রদায় 

'মুপ্ধবোধ নামক ব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেব। কাহারও মতে হান 
ছিলেন মহারান্দ্রীয় ব্রা্মণ; কেহ কেহ মনে করেন, বোপদেব ছিলেন জাতিতে 
বৈদ্য। তাঁহার 'পতার নাম িষক্‌ কেশব ও অধ্যাপকের নাম ধনে*বর। 
বোপদেবের আবিভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, 
ইনি খঃ ৭ম-৮ম শতকের লেখক; কোন কোন পাশ্ডতের মতে [তান খঃ 
ব্রয়োদশ শতকের লোক। কাঁথত আছে, বোপদেব 'মশ্ধবোধ' ভিন্ন ব্যাকরণ€ 
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এ, পও ৮৮। 

. 'সাদ্ধপগ্রহণাৎ 'ভিন্বকর্তৃকত্বানমণ্গলার্থম্‌। 

, সন্দিগধ কৃৎগ্রকরণের সূত্র লইয়া ১৪০০। 

অন্যান্য ব্যাকরণ-গ্রন্থের নাম-ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ, কাবি- 
কঙ্পদ্রুম ইত্যাদি। 
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রি 


০ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


এবং ধর্মশাস্ত্রাদ সম্বন্ধেও বহু গ্রল্থ রচনা কাঁরয়াছলেন। কিম্বদল্তাঁ 
এই ষে, গ্লীমম্ভাগবত” বোপদেব-প্রণত। 

বোপদেবের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি বাল্যা- 
বস্থায় অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ছিলেন বাঁলয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে অত্যন্ত 
1তর্কার কাঁরতেন এবং অপর সকলে তাঁহাকে উপহাস কারিত। ইহাতে 
মর্মাহত' হইয়া তিনি একদিন একটি জলাশয়ের তরে বাঁসয়াছিলেন। এমন 
সময়ে, জলের কাল্ছ একাঁট পাথরের দিকে তাঁহার দৃম্ট আকৃষ্ট হইল । 
পাথরাঁট দীর্ঘকাল লোকের ব্যবহারে অনেক পাঁরমাণে ক্ষয়প্রা্ত হইয়াছল। 
বালক বোপদেব ইহা দেখিয়া চিন্তা কারলেন যে, পাথরের ন্যায় কঠিন দ্রব্যও 
যাঁদ অনবরত ব্যবহারে ক্ষয় পায় তাহা হইলে তাঁহার মস্তিষ্ককে অনবরত 
চালিত কারলে তাহাতে বুদ্ধির শীবকাশ নিশ্চয়ই হইবে। এই দৃঢ় ি*বাস 
লইয়া তান 'দবারান্নি পাঁরশ্রম কাঁরতে থাঁকলেন। ফলে 'তাঁন অশেষ 
পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া সুধীসমাজে 'ভুনাগেন্দ্র, 'ভূবৃহস্পাতি' প্রভাতি আখ্যায় 
সম্মাঁনত হইলেন। 

'মুগ্ধবোধ নামাটই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পাঁরচায়ক-মুণ্ধানাং বালানাং 
অজ্পব্দদ্ধীনাং বা বোধঃ; অর্থাৎ, যাহাতে কোমলমাতি বালকের এবং অল্প- 
বুদ্ধি লোকের ব্যংপত্তি জন্মে। 'কাতন্রের ন্যায়, ইহারও মূল উদ্দেশ্য 
পাঁণিনর ব্যাকরণের সরলীকরণ ও সংধাক্ষপ্তীকরণ। মৃগ্ধবোধের সূন্রসংখ্যা 
১২০০। সংক্ষেপে ব্যাকরণ প্রণয়ন কারতে গিয়া বোপদেব পাঁণাঁনর 
প্রত্যাহারসমূহে কতক পাঁরবর্তন কাঁরয়াছেন। “বহুলং রন্মাণ'-এই একটি 
মাত্র সূত্রে তিনি বোদিক প্রকরণ সম্বন্ধে স্বীয় বন্তব্য শেষ কাঁরয়াছেন। 
স্বর-প্রাক্রিয়া তানি সম্পূর্ণভাবে বর্জন কাঁরয়াছেন। অপর একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য এই যে, উদাহইরণসমূহে বোপদেব হারি, হর প্রভাত দেবদেবীর নাম 
যথাসম্ভব প্রয়োগ করিয়াছেন। দৃ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সবর্ণ সম্ধিতে 
তাঁহার উদাহরণগাঁল এইরুপ-মুরার, লক্ষমীশ, বিফূৎসব, ইত্যাদি । 
বোপদেবের সংজ্ঞাশব্দ,ও পানর সংজ্ঞাশব্দগ্ীলর মধ্যে অনেক প্রভেদ। 
যেমন, পাঁণাঁনর ধাতু ও বৃদ্ধি বোপদেবেব যথারুমে ধূ ও বু। বোপদেবের 
'সমাহার'গ্ল পানির প্রত্যাহারসমৃহ হইতে স্বতল্ম। 

মৃগ্ধবোধে'র পঠনপানন যে একসময়ে খুবই প্রচালত ছিল, তাহার 
একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ভট্রোজ দীক্ষিত স্বীয় 'মনোরমা গ্রল্খে বোপ- 
দেবের সম্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, 'মৃগ্ধবোধোর মত আত যতে 
[তানি খণ্ডন কারবার চেম্টাও করিয়াছেন। দুরূহ 'অন্টাধ্যায়ী'র অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা ক্রমশঃই সর্ব, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, হ্রাস পাইতে থাঁকল। ফলে 
খুঃ সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া 'মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে আত হঙ্ধে 
অধত হইয়া আসিতেছে । 


আ্যাকরন ৬ 


অন্যান্য প্রাঁসম্ধ ব্যাকরণের ন্যায়, 'মৃগ্ধবোধের'ও বহ: টীকাটি*পনণ এবং 
সংক্ষিপ্তসার রচিত হইয়াছিল; ইহাও বোপদেবের খ্যাতি ও জলাপ্রয়তার 
অন্যতম নিদেশিক। টাক্রাগ্ীলর মধ্যে সমধিক প্রাসদ্ধ রাম তর্কবাগীশ-কৃত 
টীকা। আধ্ানক যুগেও বাংলাদেশে 'মৃন্ধবোধের অনেক টীকা বাঁচিত 
হইয়াছে। ্‌ এ 
সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিতে যাইয়া বোপদেব অনেক বিষয় বর্জন 
কাঁরয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্তাঁ কালে তাঁহার মতানুবর্তাঁ বৈয়াকরণগণ 
পারাশস্টস্বরূপ কতক গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন। এই পারাশিম্টকার 'তন- 
জন- নন্দীকশোর ভট্ট, কাশীশবর ও রাম তকববাগীশ। ৃ 

'মুগধবোধের আনুষাঁঞজাক (9০০695019) গ্রল্থও কিছু রাঁচত হইয়া- 
ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য__ রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'পরিভাষাবৃন্তি, ও 
রাম তর্কবাগনীশের উপাঁদকোষ। 
লাপস্বত-পন্প্রদাম় 

কোন কোন পাশ্ডিত মনে করেন যে, এই সম্প্রদায়েব অভ্যুত্থান হইয়াছল 
খুঃ ভ্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি কোন কালে এবং মুসলমান শাসকগণের 
অনুপ্রেরণায় । অল্পায়াসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে সম্ভবতঃ “সারস্বত- 
ব্যাকবণ' রচিত হইয়াছিল । গিয়াসউদ্দিন খিল জজ, সালেমশাহ্‌ ও জাহাঙ্গনর 
এই ব্যাকরণ অধ্যষনে লোককে উৎসাহত* কারতেন। উদয়াঁসংহ প্রভাতি 
হিন্দ; রাজারাও সাবস্বত৷ ব্যাকরণের ব্যাপক পঠনপাঠনে সহায়তা করিতেন১। 
একসময়ে এই ব্যাকরণের বহুল প্রচার সত্তেও ভট্রোজর “সদ্ধান্তকৌমদ"” 
এবং বরদরাজ-কৃত সধাঁক্ষপ্তসার প্রভাতি রচিত হওযার পরে, ক্রমশঃ ইহার 
প্রীত লোকে হতাদব হইয়া পড়ে। সাবস্বত-ব্যাকরণের ইতিহাসে একাঁট 
লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এক সময়ে মুসলমান শাসকের পূজ্ঠপোষকতায় 
ইহার পুম্টিসাধন হইয়াছিল। পুনরায়, বৃটিশ শাসকের শাসনকার্যের 
প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ অবলম্বনেই ৬/111005 কর্তৃক সর্বপ্রথম ইঙ্গ-সংস্কৃত 
(4১7810-991091011) ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। আধ্বীনক কালে বহার ও 
বারাণসী ভিন্ন অন্যত্র এই ব্যাকরণের চ্চা বিরল। 

'সারস্বত-প্রাক্রিয়া” প্রণেতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিম্বদন্তী এই যে, 
এই '্রাক্রয়া'র বার্তক-রচাঁয়তা অনুভাতিস্বরূপাচার্ই দেব। সরস্বতীর 
নিকট হইতে সন্রগীল পাইয়াছিলেন। কিন্তু, এই ব্যাকরণের টাঁকাকার 
ক্ষেমেন্দ্র ও অমৃতভারতাঁর সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, নরেন্দ্র নামে কোন 
ব্যান্ত 'মূল সারস্বতপ্রাক্তিয়া'র প্রণেতা । 

এই ব্যাকরণেরও বহু টীকাটিপ্পনী রচিত। হইয়াছিল। টাঁকাকারগণের 
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ঃ টি তায়ছের “ানাধিজান 


মধ্যে প্রধান পুঞ্জীরাজ (গয়াসউদ্দিনের মন্ত্রী), অমৃতভারতশ ও ক্ষেমেন্দু১। 

সারুবত-ব্যাকরণের আনূষাঁঞ্গক গ্রন্থ এবং সংক্ষিপ্তসারও .অনেক 
রাঁচত হইয়াছিল। আনূষাঙ্গক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হর্যকীর্তর 
'ধাতুপাঠ'।  কল্যাণসরস্বতীর 'লঘুসারস্বত' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
সংক্ষি”্তসার। 

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন--কি কারণে এই ব্যাকরণ এত জনাপ্রয় 
হইয়াছিল। প্রথমতঃ, তৎকালে প্রচলিত স্বপাকার ব্যাকরণগ্যাীলর তুলনায়: 
ইহার আকার 'ছিল ক্ষ:দ্ূতম; সারুস্বতের সূত্রসংখ্যা মান্ন ৭০০। "দ্বিতীয়তঃ, 
প্রাঞলতাও ইহার একটি বোশষ্ট্য। সারস্বতের প্রত্যাহারসমূহে 'ইৎ' বর্ণের 
প্রয়োগ করা হয় নাই; ইহাতে প্রযযস্ত সংজ্ঞাশব্দগুীল স্বীয় পাঁরচয় বহন 
করে, উহাদের জন্য পৃথক সংজ্ঞাপ্রকরণের প্রয়োজন হয় নাই। এই ব্যাকরণে 
প্রকরণ অনৃযায়শ সূত্রগীলকে সাজান হইয়াছে এবং সূত্রের ভাষা এত সহজে 
বোধগম্য হয় যে, তাহার জন্য কোন পাঁরভাষার আবশ্যকতা হয় নাই। বৌদক- 
প্রকরণ ও স্বরপ্রাক্রয়া ইহাতে সম্পূর্ণভাবে বাঁজত হইয়াছে এবং উণাঁদ- 
প্রকরণ সংক্ষেপে লাখত হইয়াছে। 


হেমচন্দ্র-সম্প্রদায় 
হেমচন্দ্র ছিলেন জৈন ভিক্ষু। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল খঃ একাদশ 
শতকের শেষভাগে, দাঁক্ষণাত্যের আহমেদাবাদ নামক স্থানে। 


তাঁহার রাচত ব্যাকরণের নাম 'শব্দানুশাসন২। “অন্টাধ্যায়ন'র ন্যায় 
ইহাও আটটি অধ্যায়ে রাঁচত; প্রাতি অধ্যায় চাঁরাঁট পাদে সম্পূর্ণ এবং মোট 
সূত্রসংখ্যা ৪,৫০০। অস্টম অধ্যায়াটতে শুধু প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ 'লাঁখত 
হইয়াছে। | 

হেমচন্দ্র নিজেই 'শব্দানুশাসন-বৃহদ্ববৃতি' নামে স্বীয় ব্যাকরণের এক- 
খাঁন টীকা রচনা করেন। এই বিবৃতির আবার টাীকাটিপ্পনী আছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান 'বৃহাদ্বিবৃতি-ঢাণ্টিকা'। ইহার রচয়িতা কে তাহা 
নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না। 

হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের অনেক সংাক্ষপ্তসারও রচিত হইয়াছিল; ইহাদের 
মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য-€১) বিনয়াবজয়গাঁণর 'হৈমলঘণ্প্রক্রিয়া এবং 
(২) মেঘাঁবজয়ের 'হৈমকৌমুদ"' বা চন্দ্প্রভা'। 

'হৈমধাতুপাঠ, 'গণপাঠ' প্রভাত নামে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক 
অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 

হেমচন্দ্র পরবতাঁ কালে শুধু ব্যাকরণের জন্যই খ্যাতিল্ভ করেন নাই। 


১* কাশ্মীরী ক্ষেমেল্দ্র হইতে ভিন্ন ব্যান্ত। 
২. সম্পূর্ণনাম-সম্ধহেমচন্দ্রাভধস্বোপজ্ঞশব্দানুশাসন। 


ব্যাকরণের সূ্সমূহের উদাহরণস্বরূপ তান দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য' নামে একাঁটি 
কাবাগ্রন্থও প্রণয়ূন কাররাছিলেন। 

হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ পরব যুগে বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করে নাই। 
ইহার কারণ সম্ভবতঃ দুইটি । প্রথমতঃ, হেমচন্দ্র স্বীয় ব্যাকরণে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন মৌলিকঅর পাঁরচয় দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তান জৈন ছিলেন 
বাঁলয়া হয়ত তাহার গ্রন্থ এঁ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার, 
জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যেও পূর্ববতরট জৈনেন্দ্র ও শাকটায়নের গ্রল্থের প্রাতি- 
যোগতায় হেমচন্দ্রের গ্রন্থ খুব উচ্চস্তরের বাঁলয়া গণ্য হয় নাই। 

উল্লাখত সম্প্রদায়গাাঁল ছাড়াও, অপর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অগপ্রাসিম্ধ 
ব্যাকরণ সম্প্রদায় গাঁড়য়া উঠিয়াছল। ইহাদের সন্বন্ধে সংক্ষেপে বলা 
যাইতেছে । | 

জৈনেন্দ্র সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রন্থ 'জৈনেন্দ্রব্যাকরণ'। কিম্বদন্তী এই ষে, 
[দন বা মহ'বীর এই ব্যাকরণের রচয়িতা; কিন্তু, আধুনিক পাঁণ্ডতগণ নানা 
' 'মাণবলে স্থির করিয়াছেন যে. দেবনন্দী বা পূজ্যপাদ নামে এক ব্যান্ত এই 
ব্যাকরণ প্রণয়ন কাঁবয়াছলেন। কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে, এই ব্যাকরণ 
রাঁচত হইয়াছিল খৃঃ পণ্চম শতকে৯। ব্যাকরণাঁট দীর্ঘ ও হৃস্ব_এই দুই 
রূপে পাওয়া যায়। ইহাতে পাঁণানর ব্যাকরণের সধাক্ষপ্তীকরণ হইয়াছে; 
কিন্তু গ্রন্থকারের কোন মৌলিকতার পাঁরচয় নাই। 

শাকটায়ন সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠাতা শাকটায়ন। যাস্কের ধনর্যন্ত' ও 
পাঁণানর 'অন্টাধ্যায়ী'তে যে শাকটায়নের উল্লেখ আছে, ইাঁন সেই শাকটায়ন 
নহেন। এই শাকটায়নের জীবনকাল সম্ভবতঃ খুঃ অভ্টম শতক। ইহার 
গ্রন্থের নাম 'শব্দানুশাসন'। ইহার টাীঁকাটিপ্পনী বহু; মনে হয়, এককালে 
এই গ্রল্থখানি জনাপ্রয় হইয়াছিল। ইহাতে, 'অস্টাধ্যায়শ' ও "চান্দ্র প্রভৃতি 
ব্যাকরণগ্রন্থ হইতে অনেক অংশ নেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থকার সংক্ষেপে 
ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

জৌমর সম্প্রদায়ের বিখ্যাত লেখক জুমরনন্দীর নামানুসারে এই 
সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে র্লমদীশ্বর এই সম্প্রদায়ের 
স্থাপায়তা এবং জুমরনন্দী তাঁহার পরবতর্ণ লেখক। ক্লমদশশ্বরের রচিত 
ব্যাকরণ “সংক্ষিপ্তসার'। নাম হইতেই ইহার স্বরূপ কতকটা বুঝা যায়; 
ইহাতে সংক্ষেপে 'অষ্টাধ্যায়ী'র সার 'লাপিবদ্ধ হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্ছো ইহার 
পঠনপাঠন আধানক কালেও প্রচালত আছে। এই সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠাতা 
কাহারও মতে বোপদেবের পূর্ববতঁ এবং কাহারও মতে বোপদেবের 
অব্যবাহত পরবতর্ণ। 
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,  সৌপম্ম সম্প্রদায়ের প্রাতজ্ঠাতা পদ্মনাভতট্র ছিলেন মৈঁথিল ক্লাক্গগ; 
ভ্রাঁহার জীবনকাল ছিল সম্ভবতঃ খঃ চতুর্দশ শতকের কোন সময়ে। 
'সৌপদ্মব্যাকরণ' পাঁণাঁনর ব্যাকরণ অবলম্বনে রাঁচত। বাংলাদেশের কোন 
কোন স্থানে ইহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত আছে। 

ব্যাকরণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের আঁভনব চেষ্টার ফল বৈষ্বগণের রাঁচিত 
ব্যাকরণ গ্রল্থগ্ঁল। ইহাদের মধ্যে প্রধান 'হাঁরনামামৃত নামক গ্রল্থদ্বয়। 
চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সহচর রৃপগোস্বামীর (খুঃ ১৪শ শতক) 'হরিনামামৃত' 
ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এবং কীর্তি- 
কাহিনীর সাহায্যে সংজ্ঞা ও উদাহরণ 'লাখত হইয়াছে। রূপের ভ্রাতুষ্পুত্ 
জাবগোস্বামীর 'হারনামামৃত'ও প্রায় এই জাতীয় গ্রল্থ। ইহারা বৈষব- 
সম্প্রদায়ের মধেই সীমাবদ্ধ এবং বাংলাদেশে এখনও ইহাদের কিছ কিছ 
চর্চা হইয়া থাকে। 

শৈব সম্প্রদায়েরও ঈদৃশ গ্রন্থ আছে। বলরাম পণ্টাননের 'প্রবোধ- 
প্রকাশ' নামক ব্যাকরণখাঁনতে শিব ও শিবশব্দের প্রাতশব্দের সাহায্যে অনেক 
বিষয় বুঝান হইসাছে; যেমন শিবশব্দে তান স্বরবর্ণকে বুঝাইয়াছেন। 

চান্দ্র, 'কাতন্ত্' ও 'মুশ্ধবোধ' প্রভাতি কয়েকখানি গ্রন্থ ছাড়া পাঁণাঁনর 
পরবতরণ অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রল্থগুলিতে মৌলিকতার বিশেষ কোন পাঁরচয় 
নাই। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য 'অন্টাধ্যায়ী*র সধাক্ষপ্তীকরণ। এই যুগে 
টীকা, টীকার টীকা ও তস্যাঃ টীকা রচনাতেই ছল বৈয়াকরণদের উৎসাহ 
আঁধকতর। 'প্রবোধচন্দ্রিকা”, 'ভোজব্যাকরণ, কাঁরকাবলা? প্রভাত 'িকৃষ্টতর 
বহন গ্রন্থ এই যুগে রাঁচত হইয়াছিল; কিন্তু, ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাসে 
ইহাদের নামের বেশী আর ীবশেষ িছ জ্ঞাতব্য নাই। 


উপাদিসূত্রকার 

ব্যাকরণে ক্রিয়ার সাঁহত সাধারণত যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ 
ব্যংপন্ন হয়, তাহা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় আছে; এইগ্ীলর নাম 
উণাঁদপ্রত্যয়। পাঁণান এইগুঁলর উল্লেখ কারয়াছেন। কেহ কেহ বাঁতককার 
কাত্যায়নকে উণাঁদসূত্রের রচাঁয়তা বলিয়া মনে করেন; কাহারও কাহারও 
মতে; শাকটায়নই উণাঁদসূত্রকার। 


সংস্কৃতরচনাসমূহে ব্যাকরণের প্রভাব 

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ভারতের নানাম্থানে ব্যাকরণের 
বাভন্ন সম্প্রদায় গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। বহহ প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ বিল্াপ্তর 
গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু, যে সমস্ত গ্রন্থ আমরা বর্তমানে 
পাইতোঁছি তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কমনহে। বিপুল ব্যাকরণশাস্তের 


ফ্যান ৬ 


হীতহাস হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই শাস্ত সংস্কৃত কাব ও 
নাট্যকারগণের উপর সাঁবশেষ প্রভাব [বস্তার কারয়াছল। ভাট ও হেমচন্দ্ু 
প্রভীতি কাঁবগণ স্বাঁয় কাব্যে ব্যাকরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন; 
ভাটুর 'রাবণবধ' বা ভাঁট্রকাব্কে উদাহরণকাব্যই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু, 
গুকৃত কাব্য যাঁহার' রচনা কাঁরযাঁছলেন, 'তাঁহাদেব অনেকেই স্বীয় ভাষাকে 
ব্যাকরণ শৃঙ্খলে নিগড়িত কাবিয়া তাহাব স্বতঃস্ফার্তি ক্ষুণ্ন করেন নাই। 
স্বয়ং মহাকবি কালদাসও যে ব্যাকরণকে যথাযথভাবে মানিয়া না লইয়া 
কাব্য রচনা কারষাছলেন, তাহার প্রমাণ পশ্ডিতসমাজে প্রচাঁলত 'নম্নোদ্ধৃত 
শ্লোক £ 
অপশব্দশতং মাঘে ভারবৌ তু শতন্রয়ম্‌। 
কালিদাসে ন গণ্যন্তে কাঁবরেকো ধনঞ্জয়ঃ ॥ 
[ প্রামাদক শব্দের সংখ্যা মাঘের রচনা একশত, ভাবাঁবর কাব্যে তিন- 
শত, কাঁলদাসে অসংখ্য, ধনঞ্জষই একমান্্র কাঁব। ] 
গায়ক, নট, জ্যোতিষী প্রভাতিরাও ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। 
₹পইজন্যই এইরূপ উত্তি আছে 8 
বৈয়াকরণাঁকরাতাদপাশব্দমৃগাঃ ক যাল্তি সন্ত্রস্তাঃ। 
জ্যোতিরনটাঁবটগায়কভিষগাননগহববাণি যাঁদ ন সঃ 
| জ্যোতিষী, নট, 'বিট, গায়ক ও চিকিংসকগণের মুখগহবর যাঁদ না 
থাকত, তাহা হইলে বৈয়াকবণব্প কিরাতের ভয়ে সল্পস্ত অপশব্দরূপ 
হারিণগূলি কোথায় যাইত? ] 


নাট্যশান্; 


বর্তমানকালে এীতহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক প্রভাতি নানার্প 
নাটকই রাঁচিত হইয়া থাকে এবং কতকগুলি প্রচলিত প্রথা বা ০০11৮110101 
ছাড়া নাট্যকারগণকে বিশেষ কোন 'বাধনিষেধ মানিয়া চলিতে হয় না। 
প্রাচীন ভারতেও সাহত্যরসিক ব্যান্তগণের মধ্যে নাট্যরস পাঁরবেশনের জন্য 
এবং রগ্গালয়ে আভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তাবনোদনার্থে বহ: নাট্যগ্রন্থ 
রচিত হইত।২ কিন্তু, সেই যুগের নাট্যকারগণ নিরঙ্কুশ ছিলেন না; 
নাট্যগ্রল্খের বস্তু 'নির্বাচনে, নায়কের চরিন্রচন্রণে, রসের অবতারণায়, এমন 
কি নাটকের আঁঙ্গক সম্বন্ধেও, তাঁহাঁদগকে নাট্যশাস্তোন্ত বাঁধাঁনষেধ সমত্ে 
পালন করিতে হইত ॥ 


নাট্যশাদ্তের সূচনা ও গ্রল্থাবলশ 

অলগুকারশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে. নাট্য- 
সাহিত্যকে অবলম্বন কাঁরয়াই এই শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছিল। নাট্যালঙকার 
হইতেই কাব্যালঙ্কারের উৎপান্ত এবং নাট্যরস হইতেই কাব্যরসের উদ্ভব ।৩ 

পরবতর্ঁ কালের বিশাল নাট্যসাহিত্যের বীজ সম্ভবতঃ উপ্ত হইয়াছিল 
সুপ্রাচীন কালে, খশ্বেদের পুর্রবা-উর্বশী, ষম-যমন প্রভাতি সস্তে। ?কিল্তু 
নাট্যশাস্তের 00121086055) সূচনা যে কোন' যুগে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় 
করা দুঃসাধা বা অসাধ্য। পাঁণানির 'অষ্টাধ্যায়ী'তো (আঃ খঃ পূর্ব চতুর্থ 
শতক) শিলালী ও কৃশাশ্বকৃত নটসূন্রের উল্লেখ৪ হইতে মনে হয় পাঁশানরও 
পূর্ববর্তাকালে সূত্রাকারে নাট্যশ স্ত্র রাচত হইয়াছল। 

'নাট্যশাস্ত্ নামক গ্রল্থাটতে নাটকের আঁঙ্গক ও বিষয়বস্তুর খুপটনাটি 
আলোচিত হইয়াছে । নাট্যশাস্ত্রোন্ত এক কাহনীতে বলা হইয়াছে যে, দেব- 
গণের তৃপ্ত্যর্থে ব্রক্মা নাট্যবেদ নমক পণ্চম বেদ সাঁন্টি করিয়াছলেন এবং 
মতর্টলোকের জন্য ভরতম্ীন কর্তৃক নাট্যশাস্ত রাঁচিত হইয়াছিল। নাট্য- 
শাস্নকে পাঁবন্র এবং 'নাট্যশাম্ত্র নামক গ্রন্থকে আঁত প্রামাণিক বলিয়া প্রাতি- 


১. বর্তমান প্রসঙ্গে এই শব্দাট আমরা সাধারণ অর্থে বাঁঝব; তার্থাৎ, নাট্য- 
রচনা সম্বন্ধে বিধিনিষেধাত্মক গ্রল্থই এই শাস্ত্র অন্তর্ভূন্ত, শুধু ভরতেব 'নাট্যশাস্'- 


গ্রল্থই নহে। 

২* সংস্কৃত সাহিত্যে 'বাবধ নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যকারগণের বিল্তৃত 'বিবরণের জন্য; 
ঘ্ম্টব্য 85510: 5955100 [0191002, 

৩. দঃ সশশলকুমার দে, 121১015 0£ 52091018 2০560০3, ]1, পও ২৯। 


৪, 51৩।১১০-১১৯১। 


চিনা 


পন্ন করাই কাঁহনাটির উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ, 'নাট্যশাস্রের প্রকৃত রচাঁয়তা 
অজ্ঞাত। ইহার রচনাকালও নিশ্চিতভাবে জানা যায়না এবং এই সম্বন্ধে 
পশ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়; কেহ কেহ মনে করেন, এই 
গ্রল্থ রাচিত হইয়াছিল খঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকে, কেহ বা বলেন ইহার রচনা- 
কাল খৃঃ দ্বিতীয় শতকে । কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইহার রচনা- 
কালের নি্নতর সীমা খজ্টীয় চতুর্থ শতক এবং উচ্চতর সীমা সম্ভবতঃ 
খৃষ্টের জল্ম।১ 'নাট্যশাদ্রের যে সমস্ত বিভিন্ন পুপথ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে মূলের পাঠান্তর প্রচুর পাঁরমাণে রাহয়াছে; ইহা হইতেই 
প্রমাণিত হয় যে গ্রন্থটির মধ্যে যুগে যৃগে প্রক্ষিত অংশ সান্লিবোশত 
হইয়াছে। 'নাট্যশাস্ত্ের অনেক টাঁকাকারের নাম পাওয়া গেলেও একমান্ 
আভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী” নামক টীঁকাই বর্তমানে পাওয়া যায়। 
অভিনবগপ্ত কাশ্মীরের লোক; তিনি খুঃ ১০ম হইতে, ১১শ শতকের মধ্যে 
জাঁবিত ছিলেন। 

ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপ” বা 'দশর্পক' নাট্যশাস্তাবষয়ক অন্যতম বিখাত 
গ্রন্থ। ইহাকে 'নাট্যশাস্ত্ের সংক্ষপ্তর্প বলা যায়। পরবতাঁ কালে ইহার 
খ্যাতি 'নাট্যশাস্ত্রকেও আঁতক্রম কাঁরয়াছিল। ধনঞ্জয় ধারারাজ মুঞ্জের 
সমসাময়িক (খুঃ দশম শতক)।২ ধনঞ্জয়ের সমকালীন ধাঁনক 'দশরুপকে'র 
'অবলোক' নামক একটি টীকা রচনা করেন। | 

সম্ভবতঃ খুঃ চতুর্দশ শতকে রচিত তিনটি গ্রন্থে নট্যশাস্ত আলোচিত 
হইয়াছে। ইহাদের মধে) বিদ্যানাথের প্রতাপরুদ্রীয়ে'র নাট্যশাস্তরবিযয়ক 
অংশটি "দশর্পকে'র ভীত্ততেই লাখত। বিদানাথ-রচিত 'একাবলঈ” 
'প্রতাপরদদ্রীয়' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্র“থ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিশবনাথ 
কবিরাজের 'সাহত্যদর্পণ”। ইহার ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে নাট্যশাস্তের আলোচন৷ 
আছে। এই অংশটুকু অনেক পাঁরমাণে দশরূপক” অবলম্বনে রাঁচিত হইলেও, 
িব*বনাথ 'নাট্যশাস্ত্ের অনেক বিষয়ের অবতারণা কাঁরয়াছেন এবং এমন 
কিছু কিছু বিষয় আলোচনা কবিয়াছেন যাহা থনঞ্জয় স্বীয় গ্রল্থের বিষয়ীভূত 
করেন নাই। 

খুঃ ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য রূপগোস্বামী 'নাটকচীন্দ্রকা" গ্রন্থে 
বি*শবনাথের সমালোচনা কাঁরয়াছেন; 'কল্তু, বিশ্বনাথের গ্রন্থের সাঁহত তুলনায় 
তাঁহার গ্রন্থের কোন উৎকর্ষ দেখা যায় না। 

খুঃ সপ্তদশ শতকে লাখত সুন্দরমিশ্রের 'নাট্যপ্রদীপ 'দশরূপকা' ও 
'সাহিত্যদ্পণ' অবলম্বনে রচিত। 


১.5. 0. 106 21275497091 587150771298%05) 1 পু ৩৬। 
২. 16100: 57751011 4079770, প ২৯২। 


ও স্যায়াতের ওয়াদা বান 


উত্ত গ্রল্থগযাল ছাড়াও নাট্যশাস্তবিষয়ক অনেক গ্রন্থের নাম বা পদুথি 
পাওয়া যায়। কিন্তু, এই সকল গ্রন্থ প্রাঁসদ্ধ নহে এবং ইহাদের মধ্যে গ্রল্থ- 
কারের বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার পাঁরচয় নাই। 


নাট্যশাদ্দের বিষয়বস্তু 

এই শাস্তে বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে; কোন কোন বিষয়ের 
খদটনাটি আলোচনা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই শাস্তের আলোচ্য বিষয়কে 
দুইটি প্রধান ভাগে বিভন্ত করা যায়-€১) নাট্যগ্রল্থ রচনার সম্বন্ধে বিধি- 
নিষেধ এবং (২) রখগ্রালয় ও অভিনয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী । প্রথমাঁটকে বলা 
যায় 12171900 011601 এবং 'দ্বতীয়াট 019179110 70120901991 বতমান 
প্রসঙ্গে আমরা এই দ্বিবিধ বিষয়ের খ'টনাটির প্রাতি লক্ষ্য না কাঁরয়া প্রধান 
প্রধান বন্তব্গযলকে সংক্ষেপে আলোচনা কারব। কিন্তু, নাট্যসাহত্য বাঁলতে 
কি বুঝায় তাহাই আমাদের সর্বপ্রথম বিচার্য। 

নাট্যশাস্তকারগণের মতে, অবস্থাবশেষের অনুকরণের নামই নট্যু১। 
অবস্থার অনুকরণ চতুর্বিধ২__ 

(১) আঙ্গিক, 

(২) সাত্বক 

(৩) বাঁচিক, 

(৪) আহার্য। 
নাট্য ও কাব্যের প্রধান প্রভেদ এই যে, কাব্য কানের 'ভিতর' দিয়া মরমে' প্রবেশ 
করে, কিন্তু নাট্য চক্ষকর্ণকে ফুগপৎ আনন্দ দান করিয়া দর্শকের মনে 
অলোকিক রসের সণ্টার করে। 

নাট্য নৃত্য ও নূত্ত হইতে পৃথক্‌। নৃত্য (0111511০ ৪11) ভাববাঞ্জক 


অত্ুগ-ভঙ্গীবশেষ এবং নূত্ত (097০০) তাললয়াশ্রয়ীত। এই উভয়ের 
সাঁহত কথা ও গানের সংামশ্রণে নাট্যের সাঁষ্ট- ইহার সারবস্তু রস, আভনয়- 
দর্শনে দর্শকের মনে এই রসেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। 


নাট্যুশাস্তরে নাট্যসাহত্যকে প্রধান দুইভাগে বিভন্ত করা হইয়াছে__ 
€১) রূপক, (২) উপরূপক। রূপক দশাঁবধ৪ এবং উপরূপক অষ্টাদশ 


১, লোকব্ৃত্তানুকবণ' নাট্যমৃ্‌-_-নাট্যশাস্ত্' ১। ১০৯। 
2 দশবৃপক ১। ৭। 
ভবেদাভনয়োইবস্থানুকার £ সাহিত্যদর্পণ ৬। ৩। 
হু নিম্নে নাট্যকলার প্রয়োগের আলোচনায় আভনয় প্রসঙ্গে বিস্তৃত ধিববণ দুষ্টব্য। 
টা অন্যদ্‌ভাবাশ্রয়ংনৃত্যম্‌, নৃত্তং তাললয়াশ্রযম্-দশর্পক ১। ৯। 
নাটক, প্রকবণ, ভাণ, ব্যাষোগ, সমবকার, ডিম, ঈহামূগ, অঙ্ক, বাথা, প্রহসন। 
(5 


নাটযশাস্ম ২৯ 


প্রকার৯। নটে রাম ও রাবণাদির চরিত্রের আরোপ করা হয় বাঁলয়া রূপর্কের 
এই নামকরণ হইয়াছে । নাট্টযগ্র্থমান্রকেই দৃশ্যকাব্য বলা হয়, পদ্য ও গদ্য- 
সাহত্যের নাম শ্রব্যকাব্যা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাংলাভাষায় নাট্য- 
গ্রন্থমান্রকেই 'নাটক' বলা হয়; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে নাটক শুধু একপ্রকার নাট্য- 
রচন।। 
নাট্যগ্রন্থরচনা সম্বন্ধে বাধানষেধ 

বস্তু, নেতা ও রস-_ এই [তিনাট নাট্যসৌধের প্রধান স্তম্ভ। ইহাদের 
বৈষম্য হেতুই প্রধানতঃ নট্যসাহত্যের গ্রন্থসমূহের স্বরূপগত প্রভেদ হইয়া 
থাকে। ৃ 


বস্তু 

বস্তু দ্বাবধ-আধকারক ও প্রাসাঞ্গক। আধকারক বস্তুই নাট্য- 
গ্রন্থের উপজীব্য ঘটনা; ইহা সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। 
প্রাসাঙ্গক বস্তু আধিকারক বস্তুর সাহত প্রসঙ্গক্রমে সংশ্লিষ্ট এবং গ্রন্থের 
একদেশব্যপপী। 'শকুন্তল। নাটকে শকুন্তলা ও দষ্যন্তের প্রেম আঁধকারিক 
বস্তু: বাজার মৃগয়া, দুর্বাসার আভশাপ ও অঞ্গুরীয়-সংক্রান্ত ঘটনাবলী 
এ& প্রেমের উৎপান্ত ও পারিণাঁতিৰ সহায়ক বালয়া প্রাসঙ্গিক বস্তু। এই 
শেষোন্ত বস্তু দ্বিবিধ- পতাকা ও প্রকরণ । পতাকা অপেক্ষাকৃত দীঘ'তর; 
ইহা মূল বস্তুর সহায়ক বা সামাঁয়কভাবে পাঁরপল্থী। কখনও কখনও ইহা 
নাট্যগ্রন্থের সমাপ্ত পর্যন্ত ব্মাঁপয়া থাকে । প্রকরী ক্ষৎদ্রতর এবং ইহাতে 
প্রধান চারব্রসমূহের কোন অংশই গ্রহণ কারতে হয় না। 

বস্তুর অগ্রগ্গীতর সহায়ক আরো 'তিনাট বাপার আছে--(১) বীজ, 
(২) বন্দু, (৩) কার্য। সংক্ষেপে উন্ত হইয়া যাহা পল্লাবত আকারে পাঁরণত 
হয়, তাহাই বীজৎ। 'শকুন্তলা' নাটকে বৈখানস যখন রাজাকে বাঁললেন যে, 
কণ্বমূনি কন্যা শকৃন্তলাকে আতাঁথসংকারে নিযুত্ত কাঁবয়া উহার প্রাতকূল 
দৈবের শান্তির 'নামন্ত সোমতীর্থে গিয়াছেন, তখনই বীজ উপ্ত হইল! 
ঘটনান্তরের দ্বাবা মূল বস্তু ব্যাহত, হইলে যাহাদ্বারা মূলসব্রেব পুনরংদ্ধার 
হয়, তাহাই বিন্দ৩। িকতীয় অঙ্কে, মৃগয়া সম্বন্ধে রাজা ও 'বিদূষকের 
কথোপকথন এবং 'কৃত্যানাং ভিল্নদেশত্বাৎ রাজার মনের দ্বৈধীভাব প্রভীতিতে 


১. নাটিকা, ন্লোটক, গোম্ঠী, সটক, নাটবাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, 
বাসক, সংলাপ, শ্রীগাঁদত, শিজ্পক, বিলাসক।, দুর্মল্লকা, প্রকরণ, হল্লশশ, ভাঁণকা। 
(সাহিত্যদর্পণ--৬।৫) 

২. অজ্পমান্রং সমুদ্দিত্টং বহুধা যৎ প্রসর্পাঁত-_নাট্যশাস্ত্” ২১। ২৩। 

৩. প্রযোজনানাং বিচ্ছেদে যদাবচ্ছেদকারণম-এঁ ২৯। ২৪। 


১৬ ভারতেন্স জ্ঞানাবজন 


যখন নাটকের মূলসূন্র হারাইয়া গিয়াছিল, তখর্ন রাজা বিদূষককে বাঁললেন 
_অনবাগ্তচক্ষুঃফলোহাস। আমরা মূলসূত্রকে 'ফারয়া পাইলাম; ইহাই 
বিল্দ। নাট্যগ্রন্থের প্রাতিপাদ্য বিষয়ের পাঁরসমাস্তিই কার্য; ইহাকেই বলা 
হয় ৫৪480150861) বা 086850:001)6। পতাকা, প্রকরী, বীজ, বিন্দু ও 
কার্য- এই পাঁচাটিকে বলা হয় অর্থপ্রকাতি॥ 

বস্তুর ক্রমপবিণাঁত পাঁচাট অবস্থার মধ্য দয়া ঘটিয়া,থাকে। যথা__ 
€১) আরম্ভ, (২) যত্র, (৩) প্রাপ্ত্যাশা, (8৪) নিয়তাঁপ্তি ও" (৫) ফলাগম। 
বস্তুর সৃচনাই আরম্ভ: যত্বে হয় উদ্দিম্ট বিষয়লাভের চেচ্টা। ্রাপ্তযাশ্যু, 
নামক অবস্থায় উীদ্দম্ট বস্তু লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়; নিয়তাঁপ্তিতে উহার 
লাভের নিশ্চয়তা নায়কের'অনে জন্মে এবং ফলাগমে ঈশ্সিত বস্তু লব্ধ হয়। 

এই অবস্থাগ্‌লি যখন ক্রমশঃ আসে, তখন ইহাঁদগকে আঁধকারিক ও 
প্রাসাঙ্গক বস্তুর সাঁহত যুন্ত রাখিবার জন্য যে পাঁচটি ধ্যাপার আছে তাহা- 
দগকে বলা হয় সান্ধ; যথা-(১) মুখ (২) প্রাতিমুখ” (৩) গভ 
(৪) বমর্শ বা অবমর্শ, (৫) উপসংহৃতি বা নির্বহণ। 

বস্তুর উৎস অনুসারে ইহাকে তিনভাগে 'বিভন্ত করা যায়; যথা-_ প্রখ্যাত 
বা এীতিহাঁসক অথবা সর্বজনাঁবাদিত, উৎপাদ্য বা কাল্পাঁনক এবং মিশ্র 
অর্থাৎ অংশতঃ এীতিহাসক, অংশতঃ কাল্পানক। . 

সূচা ও দশ্যশ্রব্ভেদে আবার বস্তু "দ্বাবধ। যাহা কোন কারণে 
দর্শকগণকে শোনাইবার বা দেখাইবার অযোগ্য তাহা ইঞ্গিতে বা প্রকারান্তরে 
জ্ঞাপন করা হয়, ইহাই সূচ্যবস্তু। যাহা অংশতঃ দৃশ্য ও অংশতঃ শ্রবা 
তাহাই দশশ্যশ্রব্য। সূচ্য বস্তু বিজ্কম্ভক, চাকা, অওকাস্য, অগ্কাবতার 
এবং প্রবেশক প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। এই পাঁচাটর নাম অর্থেপক্ষেপক। 

বস্তুর 'নম্নালাখতরুপ ভাগও হইয়া থাকে_সবশ্রাব্য বা প্রকাশ, 
অশ্রাব্য বা স্বগত এবং 'নয়তশ্রাব্য। আধানক নাটক ও সংস্কৃত নাট্য- 
রচনাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, সংস্কৃত নাট্যশাস্্রকারগণ 
পান্রপান্রীর ভাষা পযন্তি 'নয়ান্লিত কারয়াঁ দিয়াছেন। নায়ক ও অন্যান্য 
উচ্চতর চাঁরন্র সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিবেন এবং স্বীলোকমান্রেই প্রকৃত- 
ভাষাভাঁষণী হইবেন। 

রচনার রসভেদে বৃত্ত (5915 ০: 1109065 ০1 ৪০1০৫) চতুর্ব ধ_ 
(১) শৃঙ্গারে কৈশিকী, (২) বারে সাত্বৃতী, (৩) রোদ্র এ বীভৎস রসে 
আরভটন ও (৪) সর্বত্র ভারতাঁ। কৈশিক বৃক্ততে পান্ন-পান্রীরা শৃঙ্গার- 
রসের অনুকূল নানাভাবের আভনয় করে। সাত্তৃতীতে রোদ্র, বীর, ও 
অদ্ভুত রসের অনুকূল ব্যাপারাদি বার্ণত হয়। ভারতীবৃক্তিতে রচিত 
নাট্যাংশে শুধু সংস্কৃতভাষী পৃর্ষ-চরিন্র থাকে । আরভটাীতে পান্র-পান্রীদের 
আচরণ হয় সাহস, দম্ভ ও 'িথ্যাচরণ প্রভৃতিতে পারপূর্ণ। 


দারিদ্র টি 


মাট্যবস্তু আরম্ভ কারবার পূর্বে 'নান্দধ' নামক *্লোকে দেব, দ্বিজ 
বা ন্‌পাঁদর স্তুতি এবং দর্শকবৃন্দের বা আঁভনয়ের শুভকামনা করা হইবে। 
নান্দী-রচনা নাট্যকারের কর্তব্য নয়। িশবনাথ বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত 
নাট্যগ্রদ্থের প্রারম্ভে আমরা বর্তমানে ষে শ্লোক "পাই তাহা নান্দী নয়। ইহা 
বস্তুতঃ নাট্যাভনয়ের পূর্বে করণীয় পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত রঞ্গদ্বার। 
তৎপর, প্রস্তাবনা বা আমুখে*নাট্যকার নিজের নাম ও পাঁরচয় এবং গ্রন্থের 
নাম প্রভীত্বিজ্ঞাপন কারিবেন। এই প্রস্তাবনা পণ্চাবধ_ উদৃঘাত্যক, কথোদঘাত, 
প্রয়োগাঁতিশয়, প্রবতক এবং অবলাগত। 

দূরাহবান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু এবং দর্শকের ও পাঠকের বিরন্তি_, লজ্জা__ 
বা ভতি-কর কোন ব্যাপার নাট্যগ্রন্থের অগকমধ্যে সাল্লবিষ্ট হইবেনা ।৯ 

নাট্যরচনার প্রকারভেদে অঙ্ক-সংখ্যার ভেদ হইয়া থাকে; যেমন, নাটকে 
অজ্কের সংখ্যা ন্যুনপক্ষে পাঁচ এবং উধর্বপক্ষে দশ। কোন কোন নাটাগ্রন্থ 
একাগ্ক; যেমন, ভাণাখ্য রূপক । নাট্যগ্রন্থের সমাস্তিতে থাকবে 'ভরত- 
বাক্য"; ইহার বিষয়বস্তু আশীর্বাদ বা প্রার্থনা। 

পৃরেই বলা হইয়াছে, নাট্যগ্রল্থে নায়ক এবং উচ্চতর চাঁরন্রেরা সংস্কৃতে 
এবং নায়িকা ও নিম্নতর চারব্রগুলি প্রাকৃতে কথা বাঁলবে। 

বস্তু সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃতে নাটাগ্রল্থ 
বয়োগান্তক বা 0285৫ হইতে পারেনা, যাঁদও সামায়ক ভাবে নায়ক 
নাঁয়কার বিচ্ছেদ ঘটিয়া করুণরস বা 0৪810 1716155 সৃন্ট হইতে পারে। 


নেতা 

নেতা বা নায়ক রুপকাঁদর প্রকারভেদ 'বাঁভশ্লর্প হইয়া থাকে; যেমন 
নাটকের নায়ক হইবেন প্রখ্যাতবংশ রাজার্ধ, ধীরোদাত্ত,২ প্রতাপবান্‌ ও 
গুণবান্‌। তান দব্যপুরূষ হইতে পারেন অথবা অংশতঃ 'দব্য ও অংশতঃ 
আঁদব্য হইতে পারেন । প্রকরণের নামক বিপ্র, অমাত্য বা বিণকৃ৪। 
নায়কের প্রধান সহায়কের নাম পাঠ্মর্দ; ইনি বাক্পটর, প্রভুভন্ত এবং পতাকার 
নায়ক। বিদূষক নায়কের নিত্যসহচর ও তাঁহার গোপন প্রেমের সহায়ক। 
প্রণয় সংঘটনে 'বিটও নায়কের সহায়ক। 

নায়কা ভ্রীবধা- স্বীয়াভার্যা, প্নরকীয়া বা সামান্য স্তীলোক। তিনি 
নায়কের অনুর্প গুণসম্পন্লা হইবেন। সখা, দাসী, ধান্রী, প্রাতবোশনী 
প্রভীত নাঁয়কার সহচরী ও সহায়িকা । 

৯. 'বিদ্তত 'বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সাহত্যদর্পণ' ৬1৭ । 

২. ধশীরোদাত্ত, ধারপ্রশাল্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত-_নায়ক এই চারপ্রকার হইতে 
শপারে। 


৩. সাহত্যদর্পণ ৬।৬। 
৪. সাহত্যদর্পণ ৬।২৫৩। 


হন 
কোন কোন নাট্যগ্রল্থে প্রাতনায়ক থাকেন। তিনি হইবেন অর্থগৃধ্ 


কামোল্মত্ত এবং সর্বথা 'নান্দিত চরিত্র। রাম যাঁদ কোন নাটকের নায়ক হন, 
তাহা হইলে রাবণ প্রাতনায়ক হইতে পারেন। 


রস 

রূপকাঁদর প্রকারভেদে রসভেদ হইয়া থাকে। নাটকের অঞ্গী বা প্রধান 
রস শৃঙ্গার অথবা বীর এবং অন্য সর্বপ্রকার রস অঞ্জস্বর্প বা অপ্রধান; 
উপসংহারে অদ্ভূতরসের অবতারণা 'বিধেয়। শৃঙ্গার দ্বাবধ_সম্ভোগ ও, 
শবপ্রলম্ভ। সম্ভোগে নায়ক নায়কা মিলিত থাকেন এবং 'বপ্রলম্ভে তাহাদের 
শবচ্ছেদ হইয়া থাকে । এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার 
নাট্যবস্তুর মধ্যে কোথাও থাকলেও নাট্যবস্তু নায়ক নায়কার বিচ্ছেদে 
পর্যবাঁসত হইতে গ্ারেনা; ইহাই বাংলা বা ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত 
নাট্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আঁধক উল্লেখযোগ্য প্রভেদ। 


ভারতীয় নাট্যশাস্তে গ্রীক প্রভাব 

কোন কোন পাঁণ্ডভের মতে, গ্রীকৃদেশীয় নাটকের আদর্শেই ভারতনয় 
নাট্যগ্রল্থ রাঁচিত হইয়।ছল। এই মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানার্প যান্তিই 
আছে১। এই মতের সমর্থকগণ ইহাও মনে করেন যে, ভরতের 'ন)ট্যশাস্ত্ 
£505190৩-এর নাট্যবিধানাবলী দ্বারা প্রভাঁবত হইয়াছিল। উভয় দেশের 
নাট্যবধানের মধ্যে কীথ্‌ কতক সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন২। নদর্শনস্বরূপ 
দুই একাঁট বিষয়ের কথা বলা যাইভেছে। নাটকে 6015 ০1 0105 এর 
নিদেশ দিয়াছেন 401969019। সংস্কৃত নাট্যশাস্তেও অনুরূপ বিধান দেখা 
যায়। গ্রীকমতে যাহা 0210 ০1 9০10) তাহাও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ে স্বীকৃত। 
বিশ্বনাথ বাঁলয়াছেন_ নানেকাঁদনরর্তিকথয়া সম্প্রযোঁজতঃ৩, অর্থাৎ 
নাটকের কোন অঙ্কে বার্ণত ঘটনাবলীর ব্যাপ্তি এক 'দনের আঁধক হইবে 
না। গ্রীকৃনাটকের প্রধান লক্ষণ যেমন 1171951, সংস্কৃত রূপকের তেমন 
অনুকাতি। গ্রণক্‌ নাটকে 9815515-এর ওর সংস্কৃত রূপকে বিটের চাঁন 
অনুরূপ 

উভয় দেশের নাট্যশাস্ত্ে উন্তপ্রকার &্বং অন্যান্য কতক সাদৃশ্য থাকলেও 
কোন দেশ উত্তমর্ণ ও কোন্‌ দেশ অধমর্ণ তাহা 'নর্ধারণ করা সম্ভবপব নহে। 
উভয় দেশের প্রাতিভা বিবেচনা কাঁরলে গ্রীস্‌ ও ভারতে পরস্পর:নরপেক্ষ 
বাধানষেধগুলি গাঁড়য়া উঠা অসম্ভব মনে হয় না। কাীথ্‌ যথার্থই 


৯, বিস্তৃত বিববণেব জন্য দ্রষ্টব্য 8510) : 5275/77 7079716, পৃও ৫৭-৬৮ & 
২, 9219471 1072109, পৃঃ ৩৫৫ । 


৩. সাহত্যদর্পণ-_-৬।৭। 


নাটাশাস্দ প্র ২ 


বালয়াছেন যে, ভারত যাঁদ গ্রীস্‌ হইতে নাট্যশাস্পের কতক নিয়মাবলণর 
অনুকরণ কাঁরয়াই থাকে, তাহা হইলে একটি কথা স্বীকার্য। ভারত গ্রীক 
বিধানের অন্ধ অনুকরণ করে নাই, স্বীয় প্রাতভার স্পর্শে এমন করিয়া 
তাহাকে নিজের কাঁরয়া লইয়াছে যে, অনুকরণের কোন চিহ্ন তাহাতে পাওয়া 
যায় না, 


সংদ্কৃত নাট্যসাহত্যে না্যশাদ্দ্ের প্রভাব ও €8£6৫)র অভাব 

ভাষার উৎপান্ত ও উন্নাতির পরে যেমন ব্যাকরণশাস্তের সৃন্টি হইয়া 
থাকে, তেমনই নাট্যন্াহিত্য সৃষ্ট হইবার পবে নাট্যশাস্ত রাঁচিত হইয়াছিল, 
ইহাই স্বাভাবক মনে হয়। ভরতের 'নাট্যশাস্তরের রচনাকালেব উধ্বতর 
সীমা সাধারণতঃ খষ্টের জন্মের সমকালীন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু, 
এক অশ্বঘোষের 'শাঁরপূত্রপ্রকরণ' নামক অসম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থ ছড়া এই 
কালের পূর্বেকার কোন নাট্যগ্রল্থ পাওয়া যায় না। সেইজন্য 
খুঙ্টপূর্ব হুগে আর কোন নাট্যরচনা ছিল না, একথা বলা যায় না। 'নাট্য- 
শাস্নের এক আখ্যানে দেখা যায়, এবয়ং ব্রহ্মা অমৃতমল্থন' ও শন্রপুরদাহ' 
নামে দুইটি দৃশ্যকাব্য বচনা করেন। এই আখ্যানকে নিছক 00810101) 
বা পরম্পরাগত কিম্বদন্তাঁ বলিয়া বর্জন কাবলেও পাণাঁনব 'অজ্টাধ্যায়'তে 
(আঃ খঃ পৃও চতুর্থ শতক) নট-সূন্রের উল্লেখ এবং পতঞ্জীলর 'মহাভাষ্যে'র 
(আঃ খঃ পৃও ২য় শর্ক) নানা প্রমাণ হইতে মনে হয যে, খস্টপূর্ব যুগেও 
অনেক নাট্যগ্রন্থ বাঁচিত হইয়াছিল, 'কন্তু কালক্রমে উহাবা লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। ভরতেব 'নাট্যশাস্তে'র পরবতাঁ ঘুগে রচিত সমস্ত নাট্যগ্রন্থেই এ 
শাস্তের প্রবল প্রভাব লাক্ষত হয। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কাঁলদাস 
তাহার নাউকসমূহের বিষয়বস্তুব জন্য 'বাভন্ন পৌরাণিক কাঁহনা অব- 
লম্বন কারলেও এ উপাখ্যানের জীর্ণ কঙকালে প্রাণ প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু, তাঁনও নাট্যশাস্তের যথেষ্ট আনুগত্য স্বীকার কীবয ছেন। 

সংস্কৃত .নাট্যসাহিত্যে যে খাঁট 0:৪৫50) ব। বিচ্ছেদান্তক গ্রল্থ নাই 
তাহার মুখ্য কাবণ নট্যশাস্তের অনুশাসন। ভ'বতধাসগণেব জীবনদর্শনও 
ইহার জন্য গৌণভাবে দায়ী। সংসারের নানা প্রাতিকল অবস্থায পৌরুষ 
সহকারে সংগ্রাম করিয়া ব্যর্থতায় জীবন পর্যবাঁসত হইলেও শির নত না 
কাঁরয়া অন্তিম দশায় উপনীত হওয়া ইহাই গ্রীক্‌ 8৪৪০৫/র মর্মকথা। 
কিন্তু, অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী 'বিশবাস করিত যে, ইহজীবনের সমস্ত কার্য- 
কলাপের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী; তাহার পূর্বজন্মে সে যেরূপ কাজ 
কাঁরয়াছে, এই জল্মে সে সেরূপ ফলই ভোগ কাঁরবে। অতএব কাহারও 
দুরবস্থার জন্য করুণার উদ্রেক হইলে অদৃচ্টের স্বাভাবিক গাঁতিব প্রীতি 
অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়। 


শ্্ড হারের নানান 


ভাসের কতক নাটককে 1285৫) বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু, 
এই ধারণার সুদ্‌ঢ় কোন 'ভীত্ত নাই। একথা সত্য যে, রঞ্গমণ্ডে মৃত্যুর 
আঁভনয় সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্ের নিষেধ তান অনেক নাটকে মানেন নাই। 
কিন্তু, যাহাদের মৃত্যু দেখান হইয়াছে, তাহারা পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টিতে 
হেয় চারঘ্লের লোক; তাহাদের মৃত্যু করুণ-রসের উদ্রেক করে না, বরং মনে 
আনন্দেরই সণ্টার করে। দণ্টান্তস্বরূপ ভাসের 'উরুভঙ্গে'র উল্লেখ করা 
যায়। ইহাতে দূর্ফোধনের মৃতুকে ভারতবাসী ধর্মের জয় ও অধর্মের 
ক্ষয় হিসাবেই মনে করিয়া থাকে৷ 

নাট্যশাস্তের প্রভাবে সংস্কৃত নাট্য রচনার সহজ ও স্বাভাবিক গাঁত' ব্যাহত 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্রকে প্রাতপদে মানতে যাইয়া নাট্যকারের 
রচনাভঙ্গনীর স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে এবং অনেক স্থানে, আধাঁনক রুচিতে 
বিচার কাঁরতে গেলে, বার্ণত বিষয় কীন্রম বা অলৌকিক হইয়া পাঁড়য়াছে। 
যে ভবভূতি করুণ-রসের বিচিত্র আভব্যান্ততে অতুলনীয়, যাহার প্রাকীতিক 
দৃশ্যের বর্ণনা অত্ন্ত হৃদয়গ্রাহী, যাহার 'ছায়া-সীতা" নামক নাট্যাংশাঁট নাট্য- 
কলাকৌশলের পরাকান্ঠা, ?তানই নাট্যশাস্তের নির্দেশে উত্তররামচারতে র 
উপসংহারে অলোকিক ঘটনার আশ্রয় লইয়া উপজীব্য স্বাভাবক বস্তুটিকে 
অত্যন্ত অস্বাভাঁবক করিয়া" তুলিয়াছেন; বাল্মীক জনমদ:াঁখন সীতার 
লাঞ্কনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে পাতালে শান্তির ক্োড়ে স্থাপন কাঁরলেন। 
কন্তু, বস্তুকে মিলনে পর্যবাঁসত করার তাগিদে নিজ্করুণ স্বামীর সঙ্গে, 
যেমন করিয়াই হউক, ভবভূতি সীতার মিলন ঘটাইয়া দিলেন। 


নাট্যকলার প্রয়োগ 

নাট্যশাস্ত্রে এবং নাট্যকলাবিষয়ক অপরাপর গ্রন্থে বা গ্রন্থাংশে নাট্য- 
“কলার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল 'বাঁধানষেধ 'লাপবদ্ধ আছে, এগ্ীলকে 
নম্নালাখত বিষয়ে ভাগ কাঁরয়া লওয়া যায় £_ 

(১) পবরিঙ্গ, 

(২) আঁভনয়, 

(৩) রঙ্গালয়, 

(৪) নটনটা, 

(৫) দর্শকমণ্ডলন। 


পর্বরজা 
নাট্যগ্রন্থের বিষয় আভনীত হইবার পূর্বে যে সকল অনুঙ্ঠান কাঁরতে 
হয়, তাহাদের নাম পূর্বরষ্গ। ননাট্যশাস্দ্ে' এই সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী 
আছে। এই পৃবরিঙ্গের প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা প্রভাতি 


নটাশাক্ছ ই 
অনেক অঙ্গ। প্রত্যাহারে থাকে ঢাকের বাদ্যে আভনেতব্য বিষয়ের ঘোষণা 
ও বাঁদন্রবাদকদলের উপবেশনার্থ আসনের আস্তরণ। অবতরণে গায়ক ও 
বাদকগণ প্রবেশপূবকি আসন গ্রহণ করেন। আরম্ভে বৃন্দগায়কগণ গান 
আরম্ভ করেন এবং আশ্রাবণাতে বাদকগণ বাদ্য আরম্ভ করেন। ভরত 
€নাট্যশাস্ত' &/৮ প্রভীতিতে) পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠানগ্লিকে দুইভাগে বিভন্ত 
করিয়াছেন_€১) 'অন্তর্যবাঁনকাগ্গ' অর্থাৎ যেগীল যবানকার অন্তরালে 
অনুষ্ঠেয়, এবং (২) 'বাহর্যবানকাঙ্গ' যেগুঁল যবানিকার বাহরে রঙ্গমণ্ে 
নিম্পাদ্য। তৎপরে হয় মঞ্গলাচরণ; ইহার নাম নাল্দী, ইহাতে থাকে 
আশাব চন, দেব, দ্বিজ ও নৃপাঁদর স্তুতি প্রভীতি। 

এই বিস্তৃত পূর্বরঙ্গ যে কালক্রমে হুস্বায়িত হইয়াঁছল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 'নাট্যশাস্ত্ে'র যুগেই সম্ভবতঃ সকলে এত দীর্ঘ পূর্বরঙ্গের 
পক্ষপাতী ছিল না; কারণ, এই গ্রন্থেই একাঁট সংক্ষিপ্ত ও একাঁট 'বস্তৃত 
'পূর্বরঙ্গের বিধান 'লাঁপবদ্ধ আছে। 'দশরূপকে' এ৩ রকমের অনূষ্ঠানের 
বাধ নাই। 'সাহত্যদর্পণে' বিশ্বনাথের ডীন্ত হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ 
তাঁহার সময়ে এক নান্দী ভিন্ন পূর্বরঙ্গের অপর কোন অঙ্গের অনজ্ঠানই 
হইত না১। 


অভিনয় 

'নাট্যশাস্ত্র'ওর মতে, রঙ্গদ্বার নামক প.বরত্গের অঙ্গেই আভনয়ের 
সূচনা হয়। ইহাতে প্রধান ব্যাপার সত্রধার, বদৃষক ও পাঁরপাশ্র্বিক ব্যান্তর 
কথোপকথন। অবশেষে, প্ররোচনা২ নামক অঙ্গে নাট্যবস্তুর ঘোষণা করা 
হয়, সূত্রধার প্রভাত রঙ্গমণ্ণ ত্যাগ করেন; পূর্বরত্গের এখানেই সমাপ্তি। 

বর্তমান ষুগে আঁভনয়কে যথাসম্ভব বাস্তবরুপ দান কারবার ওৎসক্য 
যথেম্ট। নাট্যশান্ত্রাদিতে এই বিষয়ে বিশেষ কোন বিধান লাক্ষত হয় না। 
সহদয় সামাজিক ব্যন্তি নটনটীর হাবভাব হইতেই স্বীয় সোন্দর্য বাদ্ধির 
(8550)500 ০910) সাহায্যে অপ্রদর্শত ব্যাপারগাঁল বুঁঝিয়া লইতে 
পারিতেন; 85085010 [01689815 অর্থাৎ চমৎকারিত্ব বা রসের উদ্বোধনই ছিল 
নাট্যবস্তুর উদ্দেশ্য, বস্তুনিষ্ঠতা নহে। কিন্তু একথা মনে করা ঠিক নহে যে, 
সে-যুগে বাস্তববোধের সহায়ক আঁভনয়-সংক্লান্ত কোন দৃশ) বা বদ্তুই রঞ্গ- 
মণ্ে দেখান হইত না। 'নাট্যশাস্ত্রে এইর,প জানসের নাম দেওয়া হইয়াছে 
“পুস্ত'; পুস্ত ন্িবিধ৩_ 

১. প্রত্যাহারাঁদকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংঁস বদ্যাপ। 

তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘেবাপশান্তযে ॥ (৬ ১০) 
২. নাট্যকার ও নাট্যবস্তুর প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের রুচি-উৎপাদন করা হয় 


বালয়া এই অঙ্গের নাম প্ররোচনা । 
৩৩ *৩।৬। 


২৮ ভাল্গতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


(১) সান্ধম- বাঁশের দ্বারা প্রস্তৃত এবং চর্ম বা বন্ত্রাবৃত, 

(২) ব্যাঁজম-_যল্পচালত পূুত্তীলকাদ, 

(৩) চোম্টম-পোষাকপরিচ্ছদ। 
মচ্ছকাঁটক'ঞএ 'নশচয়ই মাটির গাড়ী রঙ্গমণ্ে দেখান হইত। 

পূর্বে চতুর্বিধ আভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে । উহাদের মধ্যে “আঁঙ্গক 
আঁভনয় বলিতে বুঝায় অঞ্গভঙ্গনর সাহায্যে নাট্ট্যবস্তুর প্রাতপাদা বিষয়কে 
দর্শকের নিকট পারস্ফুট করা। শুধু নটনটীগণের কথা দর্শকের শ্রোন্র- 
সুখকর হইতে পারে; কিন্তু, নাট্যের উদ্দেশ্য যুগপৎ শ্রোন্রসুখ ও নয়ন- 
তুস্তি। নয়ন-তৃপ্তির জন্য অঞ্গভঙ্গীর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । নাটকের 
কোন পান্ন বা পাত্রী শুধু বুল আওড়াইয়া গেলে তাহা দর্শকের হুদয়গ্রাহীী 
হয় না। ননাট্যশাস্ত্রে (৮/১১) অঙ্গভঙ্গীসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে 
বিভন্ত করা হইয়াছে-_মখজ, চেম্টাকৃত ও শারীর। ইহাদের প্রত্যেকটি 
আবার বহহবিধ ভাগ বিভাগ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে হস্তদ্বারা আভ- 
নয়ের নাম 'চেম্টাকৃত আভনয়'; ইহা প্রধানতঃ দ্বাবধ-সংযূত অর্থাৎ 
টার নানি রাানরিতের ইহাদের আবার 
অনেকপ্রকার ভাগ আছে। 

নদ পনির নার 'সাত্বঁক আভনয'। জ্তম্ভ, 
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, 'িববর্ণতা, রোমাণ্ঠ, স্বরভঙ্গ ও মূচ্ছা-এই আটটি 
শারীরিক ভাবকে সাত্বক ভাব বলা হয়। যে অভিনয়ে এই ভাবগ্ঁল 
প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই বলে সাঁত্বক আভনয়। 

যে প্রকার আঁভিনয়ে কথোপকথনের দ্বাবা নাটকীয় চরিব্রগ্লির মনোভাব 
ব্যন্ত করা হয়, তাহার নাম বাচিক। নটনটী শুধু সাজসজ্জা বা অঙ্গভঙ্গনী 
কাঁরলেই নাট্যোন্ত চারব্রগুলির অন্তারনীহত ভাব পাঁরস্ফুট হয় না__এই 
সম্বন্ধে নাট্যশাস্তকারগণ সচেতন ছিলেন। তাহা ছাড়া, কথা না থাকিলে 
শ্রেত্রসখকরত্ব রূপ নাটকের একটি প্রধান উদ্দেশাই বার্থ হইয়া যাইত। 
সেইজন্যই বাচিক আভনয় সম্বন্ধে তাঁহারা নানারূপ _বাঁধানিষেধ লাঁপবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

সাজসঙ্জার সাহায্যে যে অভিনয় তাহাব নাম আহার্য, অর্থাৎ যাহা 
স্থনান্তর হইতে আহরণীয় বস্তুযোগে নিম্পন্ন হয়১। এই বেশডিষাকে 
বলা হইত 'নেপথ্য'; ইহার প্রধান অঙ্গ ছিল- (১) পুস্ত, (২) জলতকার ও 
(৩) অঙ্গরচনা। পুস্ত সম্বন্ধে পৃবেহি বলা হুইয়াছে। “অলঙ্কার শব্দে 
'নাট্যশাস্তে বুঝায় মালা, আভরণ, বস্ত্র প্রভীতি। মুকুট কুণ্ডলাদ আভরণের 


১. এই অর্থে 'আহার্য শব্দাট ব্যবহৃত হইযাছে ছি উপরি 
রমাষৈঃ ইত্যাদ (২1১৪)। 


স্যাজস্যন্দ সি 
অন্তর্গত। স্ত্রীলোকের নানার্প কেশ ও বেশাবন্যাসের ব্যবস্থাও ছিল; 
নটনটীর বেশভূষা হইতে নাটকীয় চারত্রের স্বরৃপ দর্শকের নিকট অনেক 
পাঁরমাণে প্রাতিভাত হইত। অঞ্গরচনা 'বাঁভন্ন প্রকার ছিল; পা্রপান্রীভেদে 
নানার্প অশ্গরাগের ব্যবস্থা ছিল। শমশ্রুকর্ম বা নানাপ্রকার গোঁফদাঁড়র 
[বনমস অঞ্গরচনার অন্তর্গত। পান্রভেদে 'বাভন্নর্পে শ্মশ্রাবন্যাস করা 
হইত। দৈত্য, বাক্ষস প্রভাতির ভূমিকায় নিযদ্ত ব্যান্তকে মুখোসও পারতে 
হইত! 
আভনয়ের উপযোগী কাল সম্বন্ধে কোন নিদেশ দেখা যায় না। 
'মালতীমাধব" 'কর্ণসুন্দরী' প্রভীতি কয়েকাঁট নাটাগ্রন্থ হইতে কীথ্‌ অনুমান 
করেন যে, সম্ভবতঃ শিক সূর্যোদয়ের মূহৃতশট আভনযের উপযোগী কাল 
বাঁলয়া 'বিবোচিত হইত 1১ 


রঙ্গালয় 

আয়তা (15008080181) ও 'ন্রকোণ নাট্যশালার উল্লেখ 'নাট্যশাস্ে' 
আছে। ইহাদ্রে প্রত্যেকাট আবার বড়, মাঝার বা ছোট হইতে পারে। 
রাজাদের উপযোগণ রঙ্গমণ্ডপ ৬৪১৩২ হাত। ইহাতে বঙ্গমণ্ বা রঙ্গ- 
পীঠ (5486) থাকবে এক পাশে এবং উহার প্রস্থ হইবে ৮ হাত। রখ্গ- 
পীগের সমান দুইটি ভাগ, পশ্চাতের অংশ নেপরথ্যগ্হ এবং সম্মখভাগ 
রঙ্গপীঠ। নেপথ্যগৃহ হইতে রঙ্গপীঙঠে আসবার দ.ইটি প্রবেশপথ; 
তাহাতে দুইটি পদর্ণা (9০196) দেওয়া থাঁকবে। পর্দাগ্ণীলর নাম 
পট, অপটন, তিরস্করণন বা প্রাতসীরা। সম্ভবতঃ এই দুই পর্দার মধ্য- 
বত স্থানে যল্বাদকগণেব বাঁসবার স্থান ছিল। রঙ্গমণ্ের শেষ প্রান্তের 
নাম রঙ্গশনর্য। দেবতার কণ্ঠস্বর বা কোলাহল প্রভাতি যে সমস্ত ব্যাপার 
রঙ্গমণ্ডে দেখান অসম্ভব বা অশোভন তাহারা নেপথ্যে অনুচ্ঠিত হইত। 
ছোটনাগপুরের রামগড় পরতে একটি গৃহাকাতি রঙ্গালয় আঁবম্কৃত 
হইয়াছে; ইহা খৃ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
'নাট্যশ্ত্র' অনুসারে রঙ্গালয় হইবে দ্বিতল এবং গুহাকৃতি। 


নউনউগ 

নাট্যশাস্রে আভনয়কারীকে সাধারণতঃ 'নট বলা হয়। ইহাকে “ভরত' 
নামেও আঁভাঁহত করা হইত। নাটকান্তে 'ভরতবাক্য”ট ভরত বা নটগণ 
কৃকিই উত্ত হইত। 


৬,::52775%771 10727776, পর ৩৬৯। 


১১ ভারতের 'হানাবিজ্ঞান 

প্রধান নটের নাম ছিল সত্রধার১ তিনিই রঞ্গাধ্যক্ষ বা 588০-77802801 ॥ 
নাট্যাচার্য হিসাবে ইহার কাজ ছিল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ; সেইজন্যই তাঁহাকে 
হইতে হইত সাশাক্ষিত. নাটাপ্রয়োগে নিপূণ, কাম ও নীতি-শাস্ত্ে আভজ্ঞ।২, 
বদৃষক, নাট্যকার. গায়ক, বাদক প্রভাতি অনেক লোক সূত্রধারের সহায়ক 
ছিলেন। ই*হাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুত্রধারের ন্যায় গুণসম্পন্ন এক 
ব্যক্তি; ই'হাকে বলা হইত 'পারিপাশ্্বক'। সূত্রধারের অনুরূপ গুণাবশিষ্ট 
অপর এক ব্যান্তকে বলা হইত স্থাপক।৩ ইহার কাজ ঠিক ক ছিল বলা 
কাঁঠন। 

আঁধকাংশ নাট্যগ্রন্থের প্রস্তাবনাতে নটাঁর সাক্ষাংলাভ ঘটে। স্ব্লী- 
ভূমিকায় সাধারণতঃ স্ব্ীলোকেরাই আভনয় কারতেন। এই সাধারণ নিয়মের 
ব্যাতক্রম যে ঘটিত, তাহারও প্রমাণ আছে। 

নাটকীয় পান্ন-পান্রীর ভাষা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

আত প্রাচীন কালে সমাজে নটনটীরা হেয় বাঁলয়া বিবোচত হইত। 
নটাদগকে 'জায়াজীব৪ বালয়া অবজ্ঞা করা হইত। 'মনুসংহিতা" (৮1৩৬২), 
'মহাভাষ্য' (৬-১-১৩) প্রভাীতিতে নটনটাীদের প্রাতি অবজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বারনারীরা অনেক সময়ে নটর কাজ কাঁরত। "মূচ্ছকটিকে' গাঁণকা 
বসন্তসেনাকে নাট্যকলায় 'িপুণা দেখা যায়; তাহার গৃহে অনেক নাবীই 
এই কলা শিক্ষা কাঁরত। 'দশকুমারচাঁরতে" বারবাঁণতার গুণাবলীর মধ্যে 
দণ্ডাঁ নাট্যকলা-কুশলতার উল্লেখ করিয়াছেন। 


দর্শকমণ্ডলবী 

কোন নাটকের সার্থকতা শুধু রচনাকৌশল বা আভনয-নৈপুণেের উপরই 
নররভর করে না। ইহার জন্য হৃদয় দর্শকমণ্ডলীরও প্রয়োজন; এই সম্বন্ধে 
'নাট্যশাস্ত্রকার সচেতন 'ছিলেন'। তাঁহার মতে, প্রেক্ষকের বা সামা।জকের তীক্ষ] 
বিবেচনাশান্ত ও নাটকে আভনীত চরিত্রের ভাবকে স্বীয়ভাবের ন্যায় উপলাব্ধি, 
কারবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। প্রেক্ষকের এই সমস্ত ভাব হাস্য, অশ্রুপাত, 
করতালি, আসন হইতে অকস্মাৎ উত্থান প্রভীতিতে ব্যন্ত হইবে। দর্শকগণের 
চিন্তে রসোদ্বেধনই যেমন আঁভনয়ের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের মধ্যে রসোদ্রেকের 
বাঁহঃপ্রকাশেই তেমন ইহার সার্থকতার লক্ষণ। দর্শক সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্রোন্ত 

১. সূত্রধাব অর্থাৎ যিনি সূত্র ধাবণ কবেন। নাটগ্রল্থে প্রযুন্ত এই শব্দট হইতে 
কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পূুতুল-নাচ হইতেই নাট্য-কলার উৎপান্ত। পদতুল- 
নাচে যে সূতা দয়া পৃতুলগুল বাঁধা থাকত, সেই সৃতাটি ফান ধারণ করিয়া পৃতুল- 
গুল চালাইতেন তাঁহার নাম সম্ভবতঃ ছিল সূত্রধাব। 

২. বস্তৃত 'ববরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'নাট্যশাস্ত'--৩৫1৪৫-৫০। 

৩. কেহ কেহ মনে করেন, এই শব্দটও পৃতুল-নাচ হইতে আ'সয়াছে। 'বিনি 


পূতুলগ্ঁল স্থাপন করিতেন 'তানই স্থাপক। 
৪. জায়া বা দ্ন্রীর মর্ধাদার বিনিময়ে যে অর্থ উপারজজন করে। 


নাটাশাশা ৩৯. 


এই বিধান যে পরবর্তঁ কালে পালিত হইত, তাহার প্রমাণ কতক বিখ্যাত 
নাটকে পাওয়া যায়।৯ 

রঙ্গালয়ে আভনয়ের দোষগনণ বিচারের জন্য যে বিশেষজ্ঞগণের থাকবার 
ব্যবস্থা ছিল, তাঁহাঁদগকে বলা হইত প্রাশনক'। 

রঙ্গমণ্ডপে সভাপাঁত 'বাশস্ট ব্যান্তগণকে লইয়া উপাবন্ট থাঁকতেন; 
তাঁহার আদেশেই আভিনয়-কার্য সম্পন্ন হইত। 

সাধারণ লোকজনের মধ্যে রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার কাহাদের ছিল, তাহা 
স্পম্ট বুঝা যায় না। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, শদ্রু দর্শক প্রেক্ষাগৃহে 
থাঁকতে পারত। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক, নাঁ্তক, মূর্খ এবং নীচ- 
জাতীয় ব্যন্তি সম্বন্ধে নিষেধ আছে২। 


১, ” মানত পর্ন স্যার বাতেছেন, 


আঁভর. পভীয়িষ্ঠা পাঁরিষাঁদয়ম্‌।.. 
ধবিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগাবিজ্ঞানম্‌।” 


আপাঁরতোষাদ 
২. 1610): 5017510716 10747170), পৃঃ ৩৭০-৩৭১। 


উদ্ভিদ বিদ্যা 


গাছপালা ও লতাগল্মাদর সঙ্গে মানষের পাঁরচয় আবহমান কালের । 
সভ্যতার আলোক লাভ করিবার সঞ্চে সঙ্গে মানুষ উদ্ভিজ্জকে নিজের 
নানাপ্রকার প্রয়োজনে ব্যবহার কাঁরতে শাঁখয়াছল। পাঁথবীর অন্যান্য 
প্রাচীন সভ্য দেশেব ন্যায় প্রাচীন ভারতও মানুষের প্রাণধারণের নানা উপকরণ 
উীদ্ভদ্‌-জগতে আবিন্কার করিয়াছল। উীদ্ভদ্‌ হইতে লব্খ ওষধের 
সাহায্যে রোগের প্রাতকার বৌদক যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। কৃঁষিকার্ষের 
প্রশংসায় বোদক খাঁষি পণ্টমুখ।১ আর্ধগণের 'বশ্বাবশ্রুত সভ্যতা অরণ্যের 
আশ্রমাঙ্ডেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। গাছপালার খণ আর্য খাঁষ মূ্তকণ্ঠে 
ঘোষণা কারয়াছেন২। 

পরবতর” কালের কাব্যনাটকাদতে প্রাকৃতিক বর্ণনায় এবং মানবজনবনের 
সাঁহত প্রকৃতির 'নাবড় যোগের কল্পনায় উদ্ভদ্‌ জগতের স্থান প্রধান। 
বক্ষাদর প্রাণসপন্দনও প্রাচীন ভারতবাসী অনুভব করিয়াছল; ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় 'মনুসংহিতা*়ও (আঃ ২০০, খষ্টপূর্বাব্দ হইতে ২০০ খস্টাব্দ)। 
ধাণ্বেদের একা মন্ত্র (১০।৯৭।২১) হইতে মনে হয়, বৌদিক যুগেও আর্য 
গণের নিকট এই রহস্য অজ্ঞাত ছিল না। 'মহাভারতে'র শান্তপর্বে (১৮৪ 
অধ্যায়ে) অনুরূপ জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

শুধু উীদ্ভদবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়া- 
ছল কিনা জানা যায় না। তবে আয়ুবেদ, কৃষিশাম্, ধর্মশাস্ত ও অর্থ 
শাস্তাদতে এই বিজ্ঞানের নানা শাখার সাঁহত ভারতবাসীর পাঁরচয়ের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বক্ষায়ুর্বেদ, বনস্পাঁতাঁবদ্যা প্রভাতি শব্দ উীদ্ভদাঁবদ্যার 
অন্তর্গত বিষয়সমূহকেই সূচিত করে। 'বাঁবধ লতাগুল্স ওষধার্থে ব্যবহৃত 
হইত বাঁলয়া ডীক্ভদৃবিদ্যা ভেষজবিদ্যা নামেও আঁভাঁহত হইত। 'নিম্ন- 
লিখিত গ্রন্থ ও গ্রল্থাংশসমূহ৪ হইতে প্রাচীন ভারতীয় উীদ্ভদাবজ্ঞান 
সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। 

(গ্রন্থগুলির নাম কালানুক্মে লাখত ) 


পেপসি পপ | পিসি পিপ সপ 


১. দ্রঃ _গিরজা মজুমদ্ধার মহাশয়ের প্রবন্ধ-9606515 2104 1095100160০? 
[01201 30161065 17) 41701516 [11019 (7১70906201085 01 1155 1307. 4৯11 17018 
0011911091 00171210109, 1946), 

২. শতং বো অবং ধামানি সহম্রমূত বো রুহঃ। 

অধাশতত্রত্বা যুয়ামবং মে অগদং কৃত ॥ খগ্বেদ ১০। ৯৭। ২! 
ওষধনীরাতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্ুবে। এ-_-১০। ৯৭।৪। 
৩. ১। ৪৯-_অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদঃখসমান্বিতাঃ। 
৪, শুধু প্রধান গ্রল্থগ্ীলর নামই 'লাখিত হইল। গ্রল্থসমূহের যে যে অংশে 
পাঁরচয় পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকাঁটমান্র স্থান 
নিদেশত হইল। 


উদ্ডিদ-ব্যা ৩৩ 


খশ্বেদ (আঃ খম্টপূর্ন ২৫০০-২০০০) 
১০1৯৭।১৫, ২১; ১০১১৭; ১০।১৪৫ ইত্যাঁদ। 
অথর্ববেদ (আঃ ২০০০-১৫০০ খঃ পর্বান্দ) 
২।৮।৩; ৮1৭; ১০1৭1৩৮; ১১1৬ ।১০ ইত্যাঁদ। 
উপ্পানষদ-যুগ (আঃ খঙ্টপূর্ব ১০০০-৬০০) 
বৃহদারণ্যক-৩।৯; ৪1৬।১। 
ছান্দোগ্য--১।১।২; ৩৬।১২।১, ২। 
মহাভারত (বর্তমানরূপ খঃ পৃঃ চতুর্থ শতক হইতে খল্টীয় চতুর্থ শতকের 
মধ্যে৯) 
শান্তিপর্ব (১৮৪ অধ্যায়) 
পুরাণ প্রোচীন পুরাণগ্ীল খজ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে বাঁচিত২) 
আঁশ্নপুরাণ- অধ্যায় ১৩, ৭০,১৯৪,২৪৬, ২৪৮ ২৮১, ২৮২। 
পদ্মপুরাণ- অধ্যায় ২৬। 
মতস্যপুরাণ__অধ্যায় ৫৯, ১৫৪১ ২২৭। ৯১-৯৫, ২৫৫, ২৫৬। 
বরাহপরাণ_ গোকর্ণমাহাত্ম্য। 
বিষফুপুবাণ_-৪ 1২৫, 91৩৭-৩৯। 
ভাগবতপ:রাণ-€খৃু ১০ম শতক৩)-৩য় স্কন্ধ--১০।১৯, ২০ 
মন্‌সংহিতা (বর্তমানর্প- খু পা ২০০-২০০ খজ্টাব্দেব মধ্যে বাঁচিত৪) 
১1৪৬-৪৯, ৪1৭৩ । 
কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র ৩০০ খৃষ্ট পূর্বান্দের নিকটবতাঁ সময়&) , 
দিবতনয় আধকরণ- চতীর্বংশ অধ্যায় (সীতাধ্যক্ষ)। 
বৃহৎসধাহাতা (ববাহামাহর কৃত) (আঃ খু পু প্রথম শতক) 
অধ্যায় &৩, &৪, &৮। 
চরক-সংহিতা (আঃ খজ্টীয় প্রথম শতক৭) 
সূত্রস্থান_১।৩৬, ৩৭; চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তাবংশ অধ্যায়। 
শারীরস্থান_৩। ২২-২৬। 
কল্পস্থান_৫1৩। 


১, ড/1175177102 2 77151017501 [17012 11061590076, ৬০1 ]+ 0,465. 


ই, এ, 9. 525. 

ও, এ 70. 556. 

8. 7১. ৮. 29126: 73150010016 10119711795291125 2, 0151. 

&. এ, পৃঃ ১৯০৪। 

৬, 1510): 4৯ 21151015 0: 9225111101-1121500165 0. 528. 

৭. প্রচলিত ধারণা-_এই গ্রন্থ কাঁণচ্কের সমসামায়ক। উত্ত গ্রন্থ, পৃঃ &০৬। 
৮, এ গ্রন্থ, পৃঃ ৫০৬। 


১৫ ভারতের জানাবজ্জাদ 
সূব্রস্থান_-১।২৩; ৩৫।৩৪-৪২; অধ্যায় ৩৮। 
শারীরস্থান_ ২। ৩৩) ৩। ১৮; ৪। ২০-২৩। 

কামসূত্র (বাৎস্যাযনকৃত) (আঃ &০০ খল্টাব্দ৯) 

অমরকোষ (আঃ খষ্টীয় ষ্ঠ শতক২) 


বনৌষাঁধবর্গ, ১৩%। 
ভূমিবর্গ, ৮ 

কামন্দাকনীতসার (আঃ ৭০০ খ্টাব্দ৩) 
১৪।২৭-৪৯। 


কষিপরাশর (আঃ খজ্টীয় ৫&জ্ঠ হইতে ১৯শ শতকের মধ্যবতাঁ৪) 
শাঙ্গধরপদ্ধাতি (খজ্টীয় ্রয়োদশ শতক€৫) 
উপবনবিনোদ নামক অধ্যায়। 
শুক্রনীতি (কাল িণাীঁত হয় নাই। ইহা খুব প্রাচীন গ্রল্থ নহে।) 
৪1২1৫&৬ ৫৭; ৪8181৯১-১০৮, ১১৩-১১৪) ১২৩-১২৪। 
উত্ত গ্রন্থগ্ল ছাড়াও, হেমচন্দ্রের শনঘণ্ট;শেষ', বৃদ্ধঘোষের 'সমগ্গল- 
বিলাসনী' নামক টীকা এবং ধন্বন্তারানঘণ্ট' প্রভাতি গ্রল্থগুলিতেও 
উীদ্ভদ্‌বিদ্যাবষযক নানা তথ্য পাওয়া যায়ও। 
উত্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশসমূহে উদ্ভিদ্বীবদ্যা সম্বন্ধে যে তথ্যাবলী নাহত 
আছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লাঁপবদ্ধ করা হইল। আধুনিক পাশ্চাত্য 
উীদ্ভদ্বদ্যার প্রণালী অনুসারে বিষয়গুলকে মোট্াম্রট নিম্নালাখতর্পে 
বিভন্ত করা যাইতে পারে ৪ 
১। গাছপালার অগ্গসংস্থান (011)9195), 
২। গ্রাছপালার শারীরাবজ্ঞান (৮1870 £1)55101985), 
৩। গাছপালার শ্রেণীবিভাগ (001895179080101), 
৪1 গাছপালার স্বাভাঁবক পাঁরবেশ 02001989), 
৫&। 'বাবধ (1150951121090909), 


১। গাছপালার অঙ্গসংল্থান 
এই বিষয়াট দুইভাগে বিভন্ত- বাঁহরঙ্গ (53%660091 770101)01985) ও 
অন্তরঙ্গ (17061181 [90101)01085 বা 1715601055)। এই উভয়বিধ 


১, এ, পও ৪৬৯। 

২, এ, পৃঃ ৪১২। 

৩. 46101) :& 21500 ০01 921151050 1-10586015,5 7,463. 

8, দঃ 5. 0. 83200610552 10151-0212517012-78 0210 00. 4১710010016, 
4111815 01 91)9010911097 007167091 865৩2101) 11015110006) 17১00102) 1955. 

৫৭ দুঃ-0. 0. 15) 01002] : 0009৬9119-11009, ১. 1. 

৬. অন্যান্য গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য 9. ই. 558]: 091016 901810065 6০.১ 2, 
169, 


ব্যাপার সম্বন্ধে সে-যুগের ভারতীয় বজ্জানগণ সচেতন ছলেন। গাছ 
পলার বাঁহরগ্গ সম্বন্ধে কিং পাঁরচয় সর্বপ্রথম অথবঁবেদে পাওয়া ঘায়। 
এই বেদে (৮1৭) বিদ্তারশাখাবাশস্ট ও দীর্ঘ মঞ্জরীযুস্তপন্রীবাঁশস্ট 
প্রতীতি নানা আকারের বৃক্ষের উল্লেখ আছে। গাছের অঙ্কুর, মূল, নাল, 
পন্র, পুষ্প প্রভাতি বাভন্ন অংশেব কথা শবফুপুরাণে' (৭1৩৭-৩৯) পাওয়া 
যায়। গছের উপরে যে পরগাছা জন্মে, তাহা প্রাচন ভারতে আবাদিত ছিল 
না। সনশ্রুতের সত্রস্থানে (অধ্যায় ৪৬) ছত্রাকের (05709010) উল্লেখ 
আছে। ছন্রাকার বলিয়া ইহাকে 'ছন্নাক' বলা হইত । 'পন্র' শব্দটি পতনার্থক 
পথ" ধাতু হইতে 'নম্পন্ন। একপত্র, দ্বপন্ন, ব্রিপন্র, সপ্তপর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ 
হইতে বুঝা যায় যে একক ও সংযুস্ত এই 'দ্বাবধ পন্রই তৎকালে 'বাঁদত 'ছিল। 
আকা অনুসারে পন্রের অশবপর্ণক (5170750 1700905), মাষিকপণ্ণীঁ 
(581%1719) প্রভৃতি নামকরণও প্রচলিত 'ছিল। 

পুষ্পেব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 'বাভন্ন শব্দে প্রকীশত হইত। যেমন, 
অস্ফুট্াবস্থায় ইহাকে বলা হইত কে।রক, কাঁলকা; স্ফুটমানাবস্থায় ইহাব 
নাম ছিল কুটমল, মুকুল, পূর্ণাবকাশত অবস্থায় ইহাকে আঁভাহত কর 
হইত ?বকচ, স্ফ,ট প্রভাতি শন্ব্দর দ্বারা । 

বীজের 'বাঁভন্ন অংশ যে তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না, বীজকোশ (9০৫ 
65১০1), শস্য (97100১০1) ও বীজপন্র (০০619099) প্রভাতি শব্দই 
তাহার প্রমাণ । 

উদ্ভদের অন্তবঙ্গ (01০১১ 1115091955) সম্বন্ধে সে-যগে জ্ঞান খুব 
স্পম্ট ছিল। গ'ছেব ভিওরকার কান্ত ও সার-এব আঁস্তঙ্থ প্রাচীন ভারতযেরা 
জাঁনতেন। 'বৃহদারণ্যক' উপাঁনষদে (৩য় অধ্যায_নবম ব্রাহ্মণ) মানুষের 
শরীরের সঙ্গে বৃক্ষের সাদ্‌শ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মানুষের 
আস্থ, মাংস, মজ্জা ও স্ন যু যথাক্রমে বৃক্ষের দাকু (_কাঠ), শকর (বা, বৃক্ষ- 
ত্বক এর অব্যবাহত পরেব অংশ), মজ্জা (9101) ও কিনাত (6191083 05386) 
সদৃশ। ষড়দর্শনের টায় গুণরহ্ণ বাঁলয়াছেন যে, ওষধপ্রয়োগে মানবদেহের 
ন্যায় বৃক্ষশরীরেরও ক্ষত ।'দ দূর করা যায়। 


২। গাছপাল ব শারীরাবজ্ঞান (1881 1৮095191055) 
গুণরত্বের 'ষড্‌দ*। মুচ্চয়-ীকায় বলা হইয়াছে, দুগ্ধ ব্যঞ্জনাদি 
আহারে যেমন মানবদেহ শাঁরপুস্ট হয়, তেমনই জল এবং উর্বরভূমি দ্বারা 
বৃক্ষাদর পুস্টিসাধন ২'য়া থাকে। উপযদন্ত খাদ্যের অভাবে মানুষের 
শরীরের ন্যায় বৃক্ষশরণ'৭ও রোগাক্রান্ত হয়। সংস্কৃতে বৃক্ষের অপর নাম 
পপাদপ” অর্থাং পাদ লের দ্বারা যে (রস) পান করে। বৃক্ষের মূল 
মানুয়ের মুখের অন ' | উীদ্ভদ্‌ কর্তৃক খাদ্যগ্রহণ, উদ্ভদ্‌দেহের 


৩৪ ভারতের জানাবাজান 
বিভিন্ন অংশে খাদ্য প্রেরণ ও খাদ্যের জীর্ণকরণ প্রভৃতি প্রণালী এবং 
ইহাতে বায়ুর আঁত প্রয়োজনীয় সাহাধ্য--এই সমস্ত বিষয় 'মহাভারতে'র 
শ্ান্তিপর্বে (১৮৪ অধ্যায়ে) চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে। এই প্রণালশ 
সম্পূর্ণরূপে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ।১ 

প্রাচীন ভারতে বৃক্ষরোপণের নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। 'অর্থশাস্্ন, 
'বৃহৎসংহিতা, ও 'অশ্নিপুরাণ প্রভাতি গ্রন্থে এই বাধনিষেধগাঁল 
আছে। রোপণকালে নক্ষত্রের প্রভাবের উপর বৃক্ষের মঞ্গলামত্গল 
'নিভ'র কাঁরত বািয়া প্রাচীন ভারতবাঁসগণ বিশ্বাস করিতেন।ৎ বাঁভন্ন 
প্রকার চারাগাছের রোপণের জন্য 'বাভন্ন সময় প্রশস্ত বাঁলয়া বিবৌচত 
হইত। 'বৃহৎসংহতা'র মতে, অজাতশাখ বৃক্ষের রোপণের সময় শাশির- 
কাল, জাতশাখেব হেমন্ত এবং সুস্কন্ধের অর্থাৎ, যাহার শাখা বেশ পুজ্ট 
হইয়াছে তাহার. প্রশস্ত রোপণকাল বর্ষধা। বাজ হইতে বৃক্ষ উৎপাদন 
ছাড়াও, বৃক্ষের ছিন্ন শাখা রোপণ কাঁরয়া বা এক বৃক্ষের শাখ র সত্গে অন্য 
বৃক্ষের শাখা একত্র করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন করার প্রণালও প্রাচীন ভাবতে 
স্যাবাঁদত ছিল। বৃক্ষশাখা রোপণ কাঁরয়া যে বৃক্ষ উৎপাঁদত হইত “বৃহৎ- 
সংহিতা'য় তাহাকে বলা হইয়াছে 'কাণ্ডবোপ্য'। দুইটি বৃক্ষের শাখা একক্র 
কাঁরয়া উত্তম বৃক্ষ উৎপাঁদত হইত। এই প্রণালী দুইবূপ ছিল। একটি 
বক্ষের শাখাকে অপর কোন বৃক্ষের মলদেশের বা কাশ্ডেব সাহত যোগ 
কাঁরয়া দেওয়া হইত। একট বৃক্ষের মূল অপর বৃক্ষেব মূলের সাঁহত 
'মাশ্রত হইয়া যাহাতে নম্ট না হয়, সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থে রোপণকালে . 
বক্ষগুলির মধ্যে উপযস্ত অন্তর বা ব্যবধান রাখবার বিধান আছেও। চারা- 
গাছের পাাম্টর জন্য উহাতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে, জল 'সণুনের 
উপয্স্ত সময় গ্রনম্মে সকাল ও সন্ধ্যা, শীতে অপরাহ্ন এবং বর্ষায় শুধু 
যখন মাটি শ£কাইয়া যায় তখন। 

ভূমি হইতে বৃক্ষ খাদ্য গ্রহণ করে বায়া প্রাচীন ডীদ্ভদ্‌তত্ববিদগণ 
ভূমিকে সরস ও উর্বর করিবার নানাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছলেন। 
'বৃহৎসংহতা", 'আগ্নপুরাণ' ও 'উপবনাবনোদ'এ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিধান 
আছে। ভূমির উর্বরতা-বধায়ক নিয়ম সম্ভবতঃ 'অথর্ববেদে ই৪ সর্বপ্রথম 
ীলাপবদ্ধ হইয়াছিল। উর্বরতাবর্ধক অন্যতম প্রধান দ্রব্য নিম্নালাখত দ্রব্য- 
গলির মিশ্রণ £_তিল, ছাগবিষ্ঠা, যবচ্ণ, গোমাংস ও জ7়। প্রত্যেকটি 
দ্রব্যেরই অবশ্য মাত্রা নার্দস্ট আছে। গোময় বা শকৃং অথবা করীষও 


দ্ু-0. 0 191008027; 7472570 পৃঃ ৩১-৩৩। 
বৃহৎসংহিতা' অধ্যায় ৫৪। 

যথা- আঁশ্নিপুবাণ--২৮১/৮-৯। 
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৫ ৪ 


উদ্ভিদনধ্জঃ ৩৭ 


বহু প্রাচীনকালে ভূমির উর্বরতাবর্ধক বাঁলয়া িবোচত হইত। বাঁজের 
রক্ষণ সম্বন্ধে 'বৃহৎসংহতা'তে বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে। ঘৃতীমাশ্রত 
বীজগুলি হাতে লইয়া এগাঁলকে দুগ্ধে নিক্ষেপ কাঁরতে হইবে। পরের 
দিন বীজগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কারিতো হইবে। উপহযর্পার দশাঁদন 
এইরুপ্‌ কারয়া বীজগ্াীলকে গোময়ালপ্ত করিয়া এবং শুকর বা মৃশমাংস- 
পূর্ণ ভান্ডে গুলিকে উত্তপ্ত কাঁরয়া এ মাংস সহ বপন কাঁরতে হইবে। 
এইরূপ করিলে বীজগ্লি কুসৃমযুক্ত বৃক্ষে পাঁরণত হইবে। পন্রবহূল 
বৃক্ষের 'জন্য বীজ-প্রস্তুতির স্বতল্ত প্রণালশ লাখত আছে। বৃক্ষের, বিশেষতঃ 
আমবৃক্ষের, পনীষ্টির জন্য 'মৎস্যোদক' সেচনের বিধান 'অশ্নিপুরাণে (১৯৪ 
অধ্যায়) আছে। 

'বৃহৎসংাহতার 'ব্ক্ষায়ূর্বেদে অধ্যায়ে বরাহামাহর বৃক্ষব্যাঁধর 
চিকিৎসাপ্রণালী 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। অশ্নিপুরাণে (২৮১ অব্যায়) 
এবং 'উপবনাবনোদে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে । গুণরত্ব তাঁহার 
টীকায় 'লাখয়াছেন যে, মানবদেহে যেমন নানাপ্রকার রোগ হয় এবং তাহার 
চাকিৎসা হয়, তেমনই উদ্ভিদ্‌-শরীরেও ব্যাঁধ জল্মিতে পারে এবং তাহার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। উত্তাীপের আতিশয় বৃদ্ধি বা হাস, বায়ুর 
প্রবলতা প্রভাতি বৃক্ষরোগের কতক কারণ। পন্রের পীতাবর্ণতা, মুকুল বা 
কালকার অপনুন্ট শাখার শুজ্কতা এবং বৃক্ষক্ষীরের ক্ষরণ ইত্যাঁদ রুগ্ন 
বৃক্ষের কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ। বূক্ষেব ফলহীনত্ব (691161955) দূরী- 
করণের জন্য কুল, (19০11911095 0119795), মাষ €178550105 12019015 
৬2] চ২০0111:81711), মুদ্গ (10. 00018০)+ [তিল (১০৩])ঘ]) 17010010) 
এবং যবের (9৪1165) ক্াথ বৃক্ষমূলে 'দবার ব্যবস্থা আছে। রোগের 
প্রীতষেধক হিসাবে বৃক্ষমূলে ঘ্‌তামীশ্রত কর্দম ও জলামাশ্রত দগ্ধ ও 
মংস্যমাংসামাশ্রত বিড়ঙ্গ (80076119 77১93) প্রভাতি বৃক্ষমূলে দিবার 
বিধান দেখা যায়। 

ধর্মোত্তরের 'ন্যায়বিন্দু-টীকায়, ও বনি করণাবলী'তে উীদ্ভদের 
নদ্রা,১ জাগরণ, স্পর্শে প্রতিক্রিয়া প্রভাতি ব্যাপারের উল্লেখ আছে । গুণরত্ 
স্বীয় টীকায় লজ্জাবতী (17039, 091০8) জাতীয় লতাগুল্মের স্পর্শ- 
প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য কাঁরয়াছেন। 'তাঁন আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যেমন 
পদ্মফুল প্রস্ফাটত হয় সর্ষোদয়ে এবং কুমুদ বিকাশত হয় চন্দ্রোদয়ে, 
তেমনই কতক পুষ্প বিশেষ কোন সময়ে প্রস্ফৃটিত হয়। 

কোন কোন গ্রল্থে২ মানব শরীরের ববাভন্ন অবস্থার ন্যায় বৃক্ষেরও 

১. স্বাপঃ রাধোৌ পন্রসংকোচঃ বান্তে পন্লেব আকুণগ্ণনকেই কেহ কেহ বৃক্ষেব 


1 
২. যথা, গুণরজ্নেব টীকা। 


তঃ ভারতের জানান 
শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। বৃক্ষের 
দশর্ঘতম পরমায়ু দশহাজার বৎসর বাঁলয়া গ:ণরত্ন বালয়াছেন। ব্যাধি ও 
খাদ্যাভাব বৃক্ষ-মৃত্যুর কারণ বালিয়া নির্ধারত হইয়াছে। 
বিজ্ঞানীরা সচেতন 'ছিলেন। সুদূর আতীতে খখ্বেদেও১ এই জ্ঞানের 
আভাস পাওয়া যায়। “ভাগবতে”২ ডীদ্ভদের ?তনাট লক্ষণ উত্ত হইয়াছে 
-€১) উৎস্রোতসঃ,৩ (২) ১মব্যন্তচৈতন্যাঃ ও (৩) অন্তস্পর্শীঃ৪ | উদয়ন 
বলেন যে, ডীদ্ভদের 'আতিমন্দ অন্তঃসংজ্ঞা” আছে। মহাভারতের শাক্তি- 
পর্বে কাঁথত হইয়াছে যে, শীত, উষ্ণ বন্জরধান, সুগন্ধ ও দগঁন্ধে উীচ্ভদের 
প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। 

স্্ীপুরূষ সংযোগে উদ্ভদ-ক্গতে সাঁম্টর সম্বন্ধে তৎকালে একটা 
ধারণা ছিল বটে সেই ধারণা খুব বিজ্ঞানসম্মত বাঁলয়া মনে হয় না। গাছ- 
পালাকে যে স্বীপুর্ষ-ভেদে বিভন্ত করা হইয়াছে, তাহাও বৈজ্ঞানিক 
ভীত্তে করা হয় নাই। চরকের মতে&, কটজের স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইটি 
শ্রেণীবিভাগ আছে। যাহাদের সাদা ফুল ও বৃহৎ ফল হয়, তাহারা 
প্‌ংজাতীয়। যাহাদের লাল অথবাহলুদ রঙের ফুল এবং ক্ষুদ্র ফল হয়, 
তাহারা স্তীজাতীয়। 

বাঁভন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রুপ শস্য উৎপাদনের ৫:096800 01 ০1023) 
রশীতির উল্লেখ সংপ্রাচীন 'তৌত্তরীয়-সংাহতা'য় (৫১:৭:৩৭) রহিয়াছে। 


৩। গাছপালার শ্রেণশীবভাগ (01855190968071) 
এই প্রসঙ্গে একট কথা বলা প্রয়োজন। তাহা এই ষে, প্রাচীন ভারতে 
বৃক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইত তাহা ছিল সাধারণতঃ 'দ্বাবধ__পাঁরচষ- 
জ্ঞাঁপক। ও গণপ্রকাঁশকা্। যেমন, কোন একটি গাছের ফুল বাঁকা 
হইলে উহাকে বলা হইত 'বক্রপম্প' (59980019 2917010012)1। আবার, 
উহাতে স্ফোটকাঁদ দূর কাঁববার উপযুক্ত পদার্থ ছিল বাঁলয়া উহাকে 'রণারি 
আখ্যাও দেওয়া হইত। 


১০/৯৭/২১। 
৩।১০।১৯, ২০। 
যাহারা নীচ হইতে উপরে খাদ্য নেষ। 
উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে দ্রঃ 0. 0. 81910120021 : 72725742, পঃ ৫৩৫৮ 
৬8098309801, পন ৪৮-৬১। 

৬, বস্তত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য. 7». 01910170917: ড8085090, পৃ 
4৬-৭৮। 
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ইঞ্তস-বিা ৩৯ 
প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে গাছপালার নিম্নীলাখিতর্প শ্রেণীবভাগ 
দেখা যায় £__ 
(ক) ডীদ্ভদাঁবদ্যানুযায়শ ভাগ, 
(খ) গুণাগৃণ হিসাবে ভাগ, 
(শ) খাদ্য পানীয় হিসাবে ভাগ। 


(ক) উদ্ভদৃবিদ্যানুযায়শ ভাগ১ 

আর্ধগণের প্রাচীনতম গ্রল্থ খগ্বেদে গাছগীলকে সাধারণভাবে ফাঁলন", 
অফলা ও অপস্পা, পৃজ্পিণী প্রভাত ভাগে বিভন্ত করা হইয়াছেখ। এ 
গ্রন্থে বক্ষ, গুল্ম ভেষজ ও লতা-উীদ্ভদের এই চাঁরপ্রকার শ্রেণীবিভাগও 
দেখা যায়। 

ধর্মসূত্রসমূহে অনেক গাছপালার নাম পাওয়া যায়। যাঁদও ধর্মস্র- 
গ্রন্থগুীলতে উীদ্ভদের শ্রেণীবভাগ করা হয় নাই, তথাপি ওষাঁধ ও বনস্পাত 
ভেদে দুইটি মোটামুঁট ভাগ লক্ষ্য করা যায়। 'বৌধায়ন-ধর্মসত্রে'র 
উীকাকার গোবিন্দস্বামী ওষাঁধর দুইটি উপাঁবভাগ করিয়াছেন; যথা 
বল্লোযৌষাঁধ ও তৃণৌষাঁধ। কৃলুখাদি তাঁহার মতে বল্লোযোষাঁধর অন্তর্গত এবং 
ব্রীহ প্রভাতি তৃণোষাঁধশ্রেণীভুত্ত। 

'মনুসধাহত'য়৩ ডীচ্ভদের 'নম্নালাখত শ্রেণীবিভাগ আছে £_- 

(১) ওষাঁধ_ যাহা ফল পাকলে মাঁরয়া যায়, 

(২) বনস্পাঁত- যাহার ফুল না হইযা ফল হয়, 

(৩) বক্ষ (যাহার কেবল ফহল অথবা ফল হয়), 

(৪8) গন্চ্ছ (যাহা গনচ্ছাকারে জন্মে), 

(৫) গহলম, 

(৬) তৃণ, 

€৭) প্রতান (বিস্তারিণী লতা), 

€৮) বল্লী (যে লতা গাছ বা অপর কোন আশ্রয়কে বেস্টন করিয়া 

থাকে)। 

চরকের সেত্রস্থান_১।৩৬, ৩৭) মতে গাছপালা চাঁরপ্রকার ২ 

(১) বনস্পাতি-ফুল না হইয়া যাহার ফল হয়, 

(২) বানস্পত্য-ফুল হইয়া যাহার ফল হয়, 

(৩) ওষাঁধ-_মনূর ওষাঁধর অনুরূপ, 


১. এখানে কষেকাঁটমান্র গ্রল্থেব উল্লেখ কবা হইল । বিস্তৃত বিববণেব জন্য উত্ত 
/210899€1 নামক গল্থ দ্ুষ্টব্য পেও ৭৯-৮৯)। 

২, খশ্বদ--১০/৯৭/১৬। 

৩, ১/৪৬-৪1/। 


৪উ সারতের হ্ামবিভাম 

(৪) বারুধ- লতাগহজ্মাদি। 

চরকের টাকায় চক্রপাঁণ 'লতা' ও গুল্ম” ভেদে বাীরুধ্এর 'দ্বিবিধ 
ভাগ কাঁরয়াছেন। 

সশ্রুতকর্তক প্রদত্ত শ্রেণী ীবভাগ চরকের অনুরূপ। 

'ভাগবতোন্ত (৩/১০/১৯) শ্রেণীবিভাগ এইরূপ ৪ 

(১) বনস্পত- পূর্ব 

।(২) ওষাঁধ_ পূর্ববৎ, 

(৩) লতা-_আশ্রয়ে বেম্টনকার, 

(৪) ত্বকৃসার-যাহাদের ত্বক খুব কঠিন; যেমন, বাঁশ, 

(৫) বার্ধ-_গুচ্ছাকার গুল্ম, 

(৬) দুম যাহার ফল ও ফল দুইই হয়। 

উপবনাবনোদে' গাছপালাকে বনস্পাঁতি, দ্রুম, লতা ও গুল্ম__এই চারটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। 

বৈশোঁষক দর্শনে পাণ্ডত প্রশস্তপাদ 'নিম্নালাখত শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন ৪ 

(১) তৃণ, (২) ওষাঁধ, (৩) লতা, (৪) অবতান,১ (৫) বৃক্ষ ও 
(৬) বনস্পতি। 

'অমরকোষে'ব বনৌষাঁধবর্গে ও বৈশ্যবর্গে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা 
যায় £_ 

(১) যে সকল গাছের ফল হয় এবং কান্ড আছে (কাচ্ঞদার:), 

(২) ক্ষুপ- হৃস্ব শাখা ও শিফাও বাশম্ট; ইহাদের ফুল ও ফল 

(৩) লতা, 

(৪) ওষাঁধ, 

(৫) তৃ৭৪, 

(৬) তৃপদ্রুম-_ নারকেল, খেজনর, শদ্পার প্রভাত গাছ। 


(খ) গ্‌খাগ্‌ণ হিসাবে ভাগ ৫ 
রোগনাশক পদার্থে আঁফ্তত্ব হিসাবে চরক (সূত্রস্থান_৪) গাছ- 


গুলস। ও 
যাহাতে ফুল ও ফল উভয়ই হয়। 

“ মূল। 

, বাঁশ এই শ্রেণীব অন্তর্গত। 

প্রাচীন ভারতণয় গ্রল্থাঁদতে প্রাপ্ত রোগনাশক উদ্ডিদসমূহের নামের জন্য 
ষ্ব্য "ভারতীয় বনোযাঁধ' নামক গ্রন্থ। 
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পালাকে প্রধানত দুইভাগে নন করিয়াছেন: থা-(২)- বেন, 
(001890%5) ও (২) কষায় (850270976) ॥ প্রথম প্রকারের গাছগাছড়ার 
সংখ্যা তাঁহার মতে ৬০০ এবং দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যা ৫০০। তান 
কষায় শ্রেণীর প্রধান ৫০টি গাছপালাকে আবার ১০ 'বর্গে 'বিভন্ত 
কারযাছেন১। সুশ্রুত (সত্রস্থান_-৩৮) সমস্ত 05 ৩৭ট: 
'গণে' বিভ্ক্ত করিয়াছেন। 


(গ) খাদ্য পানীয় হিসাবে ভাগ 
খাদ্যমূল্য হিসাবে চরক (সূন্রস্থান_-২৮) উদ্ভিদকে নিম্নালাখতরুপে: 
বিভন্ত কাঁরয়াছেন২ 
(১) ধান্যবর্গ (018101090696)-যে সমস্ত শস্যের খোসা ৫7851) 
আছে; যথা ধান, যব, গম ইত্যাঁদ। এই. 
জাতীয় শস্যগ্ীলর আবার শাল, ব্রীহ,. 
যব, গোধূম প্রভীতি এগারাঁট উপাবভাগ করা 
| হইয়াছে। | 
(২) শমীধান্যবর্গ (4০581017095696)_-মুগ, মাষ প্রভাতি বার প্রকার. 
শস্য ইহার অন্তর্গত। তিলও এই জাতীয়। ' 
(৩) শাকবর্গ_ আঠার প্রকার শাক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
(8) ফলবর্গ। 
(৫&) হাঁরৎ বর্গ (সবুজ শ্রেণী)আর্রঁক (2108106: ০1001915), 
মূলক 0২901707005 ১80585), পলাশ্ডু ও 
লশুন (4১111900 ০6]09. ও 4৯110) 5207 
$01) প্রভৃতি বহরপ্রকার জীনষ এই বর্গের 
অন্তভূন্ত। | 
(৬) আহারযোগী বর্গ_তিল, সর্ধপ, এরণ্ড, পিয়াল, অতশণ, কুসচ্ভ 
প্রভৃতির তৈল এই শ্রেণীভুন্ত। 
সুশ্রাত (সত্রস্থান) গাছপালাকে খাদ্য 1হসাবে ১৫টি ভাগে 
[বভন্ত কাঁরয়াছেন, যথা-(১) শাঁলধান্য, (২) ষান্টক, (৩) ব্রীহধান্য, 
(৪) কুধান্যবর্গ, (৫) বৈদল, (৬) তিল, (৭) যব, (৮) শিম্ব, (৯) ফলবর্গ, 
(১০) শাকবর্গ, (১১) পুষ্পবর্গ, (১২) ডীদ্ভদ্‌বর্গ (১৩) কান্ডবর্গ, 
(১৪). তৈলবর্গ, (১৫) ইক্ষুবর্গ। 


১, দ্রন্টব্য /677457717 পৃঃ ১০-৯৮। 
২. শবচ্তৃত 'ববরণের জন্য দ্রষ্টব্য এ, পৃঃ ১০৫-১২৭। 


2 সারতের জাবাহিরিজান 


'অমরকোষে র বনৌষাঁধবর্গ ও বৈশ্যবর্গে খাদ্য ও পণাদুব্য টি নানা- 
প্রকার শসা ও মসল্লার উল্লেখ আছে। 

'ভাবপ্রকাশ' নামক গ্রল্থে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে £- 
(১) হরাীতক্যাদবর্গ (1191952120 £০%০), 

(২) কর্পরাদবর্গ (090001701 £010), 

(৩) গুড়ুচ্যাদবগ  (010950019, £০৪০), 

(8) পষ্পবর্গ (10৬21 010010), 

(&) বট্াঁদবর্গ (38252 ৪০৪), 

(৬) আম্রাদিফলবর্গ, 

(৭) ধান্যবগ?, 

(৮) শাকবর্গ 

(৯) তৈলবর্গ, 
(১০) ইক্ষ-বর্গ। 


৪। গাছপালার স্বাভাবিক পাঁরবেশ (৫091095$) 
জলবায়ু ও জামর প্রকীতির উপব উীদ্ভদের জল্ম ও পুষ্টি নির্ভর 
করে। প্রকৃতি অনুসারে চরক (কজ্পস্থান_১) জমির [নম্নালাঁখত শ্রেণী- 
বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রতি শ্রেণীতে জাত বিশেষ কতক প্রকার উীদ্ভদের 
উল্লেখ করিয়াছেন £_ 

১। জাঙ্গল (উষর ভূমি)_এইরুপ জামিতে যে শ্রেণীর উীদ্ভদ জন্মে 
তাহাদের আধাুঁনক বৈজ্ঞানিক নাম 29:00175153; যথা-_ 
খাঁদর (4৯০৪০1৪ 980901)0), সাল (91/0192, 7000508), বদবী 
'(21251)05 19109) ইত্যাঁদ। 

২। অনূপ (জলপূণ")-এইর্প স্থানে জন্মে £90109101)5693 ও 11510- 
01763 জাতিয় উদ্ভদ্‌, যথা-_হিন্তাল (৮1199101% 0910- 
0058)। 

৩। সাধারণ_11550125 জাতীয় উীচ্ভদ এইরু'প অঞ্চলে জন্মে; যথা__ 

বনস্পাঁত ও বানস্পত্য৯ ইত্যাদ। 

সুশ্রতও (সেত্রস্থান_৩৫) জাঁমর অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 
বৃহৎসংহিতায় তেধ্যায় ৫৪) ও অমরকোষে'র স্বগ্িগ্গে উীদ্ভদের 
স্বাভাবক পাঁরবেশ সম্বন্ধে কিছ তথ্য পাওয়া যায়। উপবনাবনোদে'ও 
জমিকে উন্ত প্রকারে বিভন্ত করা হইয়াছে। 


১. এই জাতধষ উদ্ভদেঘ বর্ণনা গাছপালার শ্রেণবিভাগে দেওয়া হইয়াছে। 


উিল্তদশবদযা ৪৩ 


61 বিবিধ 

প্রচীন ভারতবাসিগণ বিশ্বাস কারতেন যে, পাঁথবীর জ্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির মধ্যে উদ্ভিদ অগ্রজ; তাহার পরে জীবজগতের সৃষ্ট 
হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ধারণার প্রমাণ যে-সমস্ত গ্রন্থে রহিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগা 'ছান্দোগ্য উপানিষদ৯ ও 'রামায়ণ'২। 

প্রাচীনকালে ডীদ্ভদ্ীবদ্যা শুধু শিক্ষণীয় একাঁট শাস্ত বালয়াই পাঁব- 
গাঁণত হইতনা; এই 'বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে নানার্‌পে প্রযোগও করা 
হইত। এই বিদ্যার সাহায্যে শস্যের ভাবষ্যৎ বাঁষ্ধ, সুলভত্ব প্রভাতি নির্ধাবণ 
করা হইত।৩ উীদ্ভদের কতক লক্ষণ হইতে ভাবষ্যং আঁতবৃাঁষ্ট ও অনা- 
বৃষ্টির জ্ঞানলাভ করা হইত। উদ্ভিদ জগতের জ্ঞান কৃষিকর্মে পদে পদে 
কাজে লাগত। 


উপসংহার 

প্র্চীন ভারতের উদ্ভদবিদ্যা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা 
হইল, তাহা হইতে এইটুকু বোঝা গেল যে, আধুনিক যুগে উীদ্ভদ-শাস্দে 
যে যে বিষয় অলেচ্য, প্রচীনকালে চিন্তাশীল ব্যান্তগণ সেই সমস্ত বিষয়ের 
আলোচনাই কারযাছেন। একথা অবশ্যই সত্য নহে যে, আধ্াীনক যুগে এই 
বজ্ঞান উন্নাতর যে স্তরে পেশীছিযাছে, প্রাচীন ভারতেও ইহা এই অবস্থায়ই 
ছিল। এই বিজ্ঞানে ভারতের কৃতিত্ব এই যে, পাঁথবীর অন্য কোন দেশে, 
এমন 1 (প্রাচীন সভাদেশ গ্রাস্‌ এবং রোমেও, যখন এই জ্ব্রানের উল্মেষই 
হয় নাই, ভারতবর্ষে তখনই এই বিজ্ঞানেব বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ইহার 
প্রধান নিদর্শন পাঁথবীর প্রাচীনতম গ্রল্থ খণ্বেদ। 

আয়ুর্বেদ ও চিকিংসাশাস্তেব উন্নাত ভীদ্ভদ্বদ্যাব মাধ্যমেই হইয়া- 
ছল । গাছগাছড়াব সাহায্যে ব্যাধির চাঁকৎসাব প্রমাণ পাওয়া যায় হাজার 
হাজার বংয়র পর্বের খণ্বেদে৪ ও অথর্ববেদে। অথর্ববেদ€্ হইতে আরম্ভ 
কাঁরয়া চরক ও সনশ্রুতের যুগ পযন্ত চাকৎসাশাস্ত্রে যে ক্লমোন্নাতি হইয়া- 
ছল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভদ্‌জগৎ সম্বন্ধে জ্বানের যথেষ্ট প্রসাবও 


হইয়াছিল। 


১ ১/১/২। 

* উত্তবকাণ্ড, ৭২ সর্গ। 

“বৃহৎসংহিতা'র অধ্যায় ২৯ দুষ্টব্য। 

. এম মন্ডল, ১৮শ সন্ত; ১০ম মণ্ডল, ১৪৫ সান্ত্র প্রভাতি দুষ্টব্য। 

, ১/২, ৩, ২৩, ২৪; ২/৭, ২৫; ৪/১৭, ১৮, ২০, ৩৭; ৫/৪, ১৪, ১৫; 
৬/৮৫; ১৯/৩৯ প্রভাতি বহুস্থলে উদদ্ভদেব 'বাভন্ন প্রযোগ 'লাপিবদ্ধ আছে। স্বাস্থা, 
পন্রলাভ, ভূতপ্রেতেব প্রভাবেব দ্‌বীকবণ, নানাব্যাধিব চিকিৎসা প্রভৃতি নানা উদ্দেশোই 
উদ্ভিদের প্রয়োগ হইত। 


ঞ 
00 304 &/ 


8৪ ভারতের জানান 


উীদ্ভদবিদ্যার সাহাষ্য কীষকর্মে কিরূপে নেওয়া হইত, তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায় 'বৃহৎসংহিতা*য় এবং কৃষিপরাশর'৯ নামক গ্রন্থে । 

খাদ্য, চিকৎসা ও কৃষিকর্ম প্রভাতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব্যতঁতও 
প্রাচীন ভারতীয় জীবনের 'বাভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদাবদ্যার অবদান 
অসীম। পোষাকপাঁরচ্ছদ, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র, যানবাহন, ব্যবসায়- 
বাণিজ্য এবং ধর্মকার্ধ প্রভাতি সব কিছুতেই ডীদ্ভদের ব্যাপক ব্যবহার 
হইত। এইজন্যই ভীদ্ভদ্‌বিদ্যার আবশ্যকতা অনুভূত হইত।২ 

আধুনিক য্‌গে মাকিণ উীদ্ভদশাস্ীবৎ লুথাব বাব্যার্ক 'বাভন্ন 
উদ্ভদের মিশ্রণে নূতন ডীদ্ভদ্‌ বা উদ্ভিজ্জ বস্তু প্রস্তুত করিয়াও উদ্ভিদ- 
জগতে যুগান্তর সৃম্টি কাঁরয়াছেন। আমাদের গর্বের বিষয় এই যে, প্রাচীন 
ভারতে উীদ্ভদ জগতে এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টিপ্রীরুয়া (01580100. ০৫73০012111 
০91 77915519) সম্পূর্ণবৃূপে আঁবাঁদত ছিল না। 'বৃহৎসংাহতা' (অধ্যায় ৫৪) 
এবং উপবনাবনোদ" ( ণবঁচন্রকরণম” নামক অংশ) ইহাব প্রধান সাক্ষী । 
উপবনাবনোদে' বর্ণিত দুই একটি ণবচিন্রকবণণ এইবৃপ। যে বৃক্ষে নিগন্ধ 
পূঙ্প জন্মে, সেই বৃক্ষেব মূলে সুগন্ধি পুষ্পাঁমাশ্রত মাত্তকা দিযা ধব ও 
খাঁদর গাছের ছালের ক্কাথ সেচন কাবলে এবং উহা চন্দনলিপ্ত করিয়া 
উহাতে ঘৃত ও ধৃপ-ধূম প্রয়োগ কঁবিলে সেই বৃক্ষেই সুগান্ধ প্ষ্প 
প্রস্ফুটিত হইবে। প্রাক্য়াবশেষের দ্বারা যে-গাছে সাদা তুলা জন্মে সেই; 
গাছেই লাল 'তূলা জন্মান যায়। 


১. দ্ুষ্টব্য 8৪0. 7৮ 21200100027 & 5.0. 38.061]1-- 87157170726 57727, 
081010018, 1960. 

২. ভাবতাঁয সভ্যতায ভীদ্ভদেব স্থান সম্বচ্ধে 'বস্তৃত বিবরণে জন্য দ্ৃষ্টব্য 
0.7. 890001021 : 90016 4590600 01 1110127) (01115990101). 

৩, যেমন, 830-9917 ও ৮19০%-০৪-ব মিশ্রণে তানি 2েহাঃএ৩ ৮৩ নামক 
ফলেব সষ্টি কাঁবযাছেন। এইরূপ আঁভিনব সৃষ্টি সম্বন্ধে 'স্তত বিববণের জন্য 
দ্ুষ্টব্য 1387০০0 : বি 076811005 10 1১18106116, 1905. উীক্ভদ্জগতে কতক 
নৃতন সৃষ্ট [566০-ব নামের সাঁহতও যু্ত আছে। 


ক্াধশান্ধু 


সভ্যতার আলোক লাভ কাঁরবীর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কৃঁষিকর্মকে প্রধান 
উপজীবকা স্বরুপ গ্রহণ করিয়াছল। এইজন্যই মিশর, মেসোপোটোময়া, 
প্রভীতি দেশের প্রাচীন সঙ্তাতা নদ-নদীর পার্্ববতারঁ স্থানসমূহে গাঁড়য়া 
উাঠষাঁছল। ভাবতবর্ষেও এই প্রাকতিক নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় নাই। 
মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাগবোদিক সভ্যতার উৎপাত্ত হইয়াছিল 'সম্ধু- 
নদের পাশ্ববতীঁ স্থানে 07005 ৬০11০ (01৮1115901017)। আধগণও 
সন্ধূর আশেপাশেই সর্বপ্রথম বসাঁত স্থাপন কারয়াছলেন। 

বোদক যুগে আযগিণ যে কাঁষজীবা ছিলেন, তাহার ভূর ভূবি প্রমাণ 
রহিয়াছে বোদক সাঁহত্যে। বোৌদক দেব পৃষন্‌ কৃষকগণেব দেবতা । তিনি 
পশুর রক্ষক; গবাঁদ পশু পথভ্রষ্ট হইলে পৃষন্‌ তাহাঁদগকে যথাস্থানে 
[নয়া আসেন।» জঅক্ষক্রীড়াসন্ত হৃতসর্বস্ব লাঞ্কৃত ব্যান্তকে অক্ষব্রীড়া 
বজন করিয়া কৃষিকর্মে প্রণোদিত কারবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, এই 
কর্মের দ্বারাই বিত্ত, জায়া প্রভতি লাভ করা যায়২। শস্যক্ষেত্রে সেচের 
প্রণালী যে বোদক আর্যগণের আঁবাঁদত ছিলনা, তাহাবও প্রমাণ খগ্বেদেও 
আছে। কৃঁষিকর্মেব অঙ্গস্বরূপ লাঙ্গল ও বৃষের উল্লেখ এই বেদে দেখা 
যায়9। খগ্বেদের ১০/৯/২*৭ হইতে মনে হয়, এই যুগের শেষভাগে কীষ- 
কার্যে ঘোড়ার ব্যবহারও প্রচালত ছিল। শস্যের বীজ ও উহার বপন 
সম্বন্ধে ধগ্বেদের নানাস্থানে উল্লেখ আছে&। এ যুগে নানারূপ শস্যের 
উৎপাদন হইলেও ধান্য. গম, যব প্রভৃতি প্রধান শস্য বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত। 
শস্যের কর্তন ও সংরক্ষণের বাঁধ খগ্বেদ ও যজ.বেদে লিপিবদ্ধ আছে৬। 
শস্যনাশক জীবজন্তু ও তাহাদের কবল হইতে শস্য রক্ষার প্রণালী অথর্ব 
বেদের নানা স্থানেই আছে৭। 

রামায়ণ ও মহাভারতে নানারূপ তথ্য পাওয়া যায়। কোন 


8 


, ৬/৫৪ স্ত্ত। 


+ তন্ন গাবঃ কিতব তন্ন জায়া- ইত্যাদি। ১০/৩৪/১৩। 

. যথা--8/৪/১*৭; ৩/৩/৪.৩, ৭ ইত্যাদ। 

৪. যথা--৪/৬/১২.১-৮; ১০/১০/৫.৭ প্রভৃতি। 

. ১/১৭/২.২১; ১০/১/২-৩ ইত্যাদি। 
ধশ্বেদ-_৫/৬/১২.৯, ১০; যজর্বেদ ১০৯/২। 

৭, যথা-১৬৫, ২২৩ ইত্যাদি। 


ঙে 


সে 


৪৬ ভারতের জ্ঞানবিজান 


কোন পুরাণে কষিকর্মের সহিত তদানীল্তন ভারতবাসবর ঘনিষ্ঠ পাঁরচয়ের 
প্রমাণ পাওয়া যায়১। 

পাঁর্পানর “অষ্টাধ্যায়' পাঠে কৃষিসম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়ই। 
'মনুস্মৃতির বিধান অনুসারে 'বার্তা' রাজার পক্ষে অবশ্যাশিক্ষণীয় অন্যতম 
বিদ্যা; 'বাতণ' শব্দ কাষ, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রভীতিকে বুঝায়। কিন্তু, 
এ স্মাততে দেখা যায় যে, আপদকাল ভিন্ন অনু সময়ে কৃষিকর্ম উচ্চবর্ণের 
পক্ষে গাহত৪। রঘুনন্দন-ধৃত বৃহস্পাঁতর 'নম্নোদ্ধৃর্ত শ্লোকেরও মর্ম 
অন্দরূপ ৪ 

কুসঈদং কৃষিবাণিজ্যং প্রকুবতাস্বয়ংকৃতম্‌। 
আপতকালে স্বয়ং কুবন্নৈনসা লপ্যতে দ্বজঃ ॥ 

মন্রোদয়' প্রভৃতি কয়েকখানি স্মাতানবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে কৃষকর্ম আলোচিত 
হইয়াছে। বরাহামাহরের 'বৃহৎসধাহতা' নামক গ্রন্থে (অধ্যায় ২৪-২৬) 
কাঁষসম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে। 'শুক্রনীত' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্্ে+ 
এই বিষয়ে বিস্তর তথ্য [বদমান। অর্থশাস্তের শাসনব্যবস্থায় কীষ- 
সংক্রান্ত ব্যপারাদির পাঁরচালনের জন্য স্বতন্ন একট বিভাগই ছিল এবং 
এই বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন 'সীতাধ্যক্ষা৫। “অর্থশাস্ত্ কীষসংক্রান্ত 
তথ্যাবলীর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের উল্লেখ (২/১) এবং কীঁষির 
উন্নাতকল্পে রাজার সাহায্য দানের বধান আছে। 

উল্লাখত গ্রন্থগাল ছাড়াও সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যসাঁহত্যে কীষ এবং 
কৃষজাত শস্যাঁদর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য কাঁলদাসের 'রঘুবংশ ৬ ও বাণভট্রের 'হষ চারত'৭। 

বিখ্যাত। আভধান 'অমরকোষে'র (আঃ ৭ম/৬ম শতক) সম্পূর্ণ 
'বনৌধাঁধবর্গট নানার্প কাষকর্মের সাহত তৎকালীন সমাজের পাঁরচয়ের 
সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। 

লক্ষ্য কারবাব বিষয় এই যে, ভারতীয় চন্তাশীল ব্যন্তিগণ, শুধু 
প্রসঙ্গক্রমে কীষকর্মের উল্লেখ কাঁরয়াই নিবৃত্ত হন নাই। কৃঁষাঁবষয়ে অন্য 


১. যথা রন্গাণ্ডপুবাণ_-২/৭/১৬২, বায়ূপুরাণ--৭৯১/৭১ ইত্যাদ। 

২. দুস্টব্--৬. 5. 4১£8৬/8119-র [77919 85 10100 (0 ৮21)1111১ 0190. 1৬৮ 
980. ]. 

৩. ৭/৪8৩। " 

৪. ১০/৮০-৪৪। 

&, অর্থশাস্ত_-২/১, ২৪ ও বিনয় সরকারের 899105৩ 73801810000 ০£ 
[78000 ১০০1০1০৪১, পৃঃ ১৮০। 

৬. ৪/২০-তে শালধান্যের ও ৪/৩৭-এ কলম বা শালাবশেষের উল্লেখ আছে। 

দ* তৃতীয় উচ্ছৰাসে ধান্যগমাদর ও এক প্রকার সেচ-প্রণালীর উল্লেখ আছে। 


কৃষিশাস্ম ৪ 
কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও 
অন্ততঃ একখানি পূ্ণণঞ্গ গ্রন্থ ইহাই প্রমাণিত করে যে, যে-কাষ জশীবকার 
প্রধান অবলম্বন ছল তাহা সচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন 
ভারতবাঁসগণ বিশেষ পর্যালোচনা কারয়াছিলেন। এই গ্রল্থাটর নাম 
'কৃষিপরাশর' 'কীষিকর্মীববেচন”, 'কীষিপদ্ধাতি' বা 'কৃষিসংগ্রহা'৯। 

গ্রন্থাট পরাশরের নামের সাহত যুক্ত হইলেও ইহার প্রকৃত রচাঁয়তা 
অজ্ঞাত। মন, পরাশর ও গার্গয ভিন্ন পরবতরঁ কালের অপর কোন গ্রল্থকারের 
বা গ্রন্থের উল্লেখ ইহাতে না থাকায়, ইহা বেশ প্রাচীন গ্রল্থ বাঁলয়াই মনে 
হয়। এই পরাশর যাঁদ যাজ্ঞবক্ক্যোস্ত বিংশাঁত ধর্মশাস্ত প্রযোজকেরৎ 
অন্যতম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইন্হার জীবনকাল ছিল ১০০ হইতে 
৬০০ খ্ট/ব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে। গ্রন্থাটতে পরাশরের নামোল্লেখ, 
পরাশরস্মৃতর কৃঁষাবষয়ক অংশে 'কাঁষপবাশরে'র অনুলেখ এবং এই 
দুই গ্রন্থের আলেচ্য কীষসংক্লান্ত বিষয়েব বৈষম্য প্রর্ভীত হইতে ইহাদের 
রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ত বাঁলয়াই মনে হয়। 

'কাষপরাশরে' যে সকল শ্লোক আছে, তাহাদের মধো কতক রঘুনন্দন 
কর্তৃক উদ্ধৃত 'বাজমার্ত্ড' নামক গ্রন্থের ও বরাহিহিবেব শ্লোক হইতে 
আভন্ন। 'কৃষিপরাশর'-রচাঁষতা যাঁদ 'রাক্তমার্তন্ড' হইতে এ শ্লোকগ্যাঁল 
উদ্ধৃত কাঁরয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কাল ১০৫৫ খ্টাব্দের পরবতাঁ; 
কারণ, 'রাজমাত শ্ডেব বচাঁয়তা ভোজের কাল খজ্টীয় ১০০০--১০৫৫ 
অব্দ৩। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, এ ক্ষেত্রে ভোজই যে 'কৃষিপরাশর'- 
রচাঁয়তার অধমর্ণ নহেন, এমন প্রমাণ নাই। যাঁদ তাহাই হয়, তবে শেযোল্ত 
ব্যান্ত ১০০০ খঙ্টাব্দের পূর্ববর্তী । 

বরাহামাহরেব কাল সম্বন্ধে পাশ্ডতগণের মতভেদ থাকলেও তাঁহাকে 
খুঃ পণ্টম হইতে ষন্ঠ শতকের মধ্যবতর্ণ কালের লেখক বাঁলয়া সাধারণতঃ মনে 
করা হয়। সুতরাং 'কৃষপরাশর'প্রণেতা উন্তমর্ণ হইলে তান খুঃ পণ্চম 
শতকের পর্বেকার লেখক। আর, তিনি অধমর্ণ হইয' থাকলে তাহার 
কাল সম্ভবতঃ খৃন্টীয় ষণ্ত শতকের পরবর্তাঁ। 

উল্লিখিত যুন্তি*হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওবা মায় যে, 'কাষ- 
পরাশর'-রচাঁয়তার কাল যাহাই হউক, তানি সম্ভবতঃ খ্টীয় একাদশ 
শতকের পরবর্তাঁ নহেন। 


১. দুষ্টব্য_-0. ৮. 118]00)027 ও 5.0. 821021]1 সম্পা 5:80715777772518276, 
4৯912010 5০90161%, 021600112, 1960. 

২, ১/১/৪-৫&। 

৩. দুষ্টব্--৮. ৬. 8706: 315095 0£ 101390794 1895 ০, ১ পপ 
২৭৬। 


গত তায়তেম জানাবিজান 


গ্রন্থাট ভারতের কোন্‌ অণ্চলে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা 
যায় না। কয়েকটি কারণে গ্রন্থকার উত্তর ভারতের বাঁষ্টবহুল অঞ্চলের ল্মোক 
ছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, ইহাতে বলা হইয়াছে 
_বান্টমূলা কীষঃ সর্বা; অর্থাৎ, সমস্ত কাষর মূলই বৃম্টি। সুতরাং, 
বুঝা যায়, ভারতের যে-অণ্চলে সেচ-প্রণালণ প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকার হয়ত 
সে-অণ্চলের লোক নহেন। এই গ্রন্থে সেচের কোন উল্লেখও নাই। 
কৃষিপরাশরে' কয়েকট দেশী শব্দের ব্যবহার আছে; যথা-_মদিকা, 
€লবাংলা 'মই"), কষ্রন (বাংলা 'কাড়ান'৯), 'পচ্চাঁনকা" বা 'প্রাজানকা' (বাংলা 


'পাজন'২) ইত্যাঁদ। দেখা যায়, উত্ত দেশী শব্দগ্লির সাঁহত, অধ্দনা-. 


প্রচলিত বাংলা শব্দগুির সগোন্-সম্পর্ক রাঁহয়াছে। গ্রন্থকার কি বঙ্গ- 
দেশ বা তশ্লিকটবর্ত কোন স্থানের আঁধবাসণ ছিলেন ? 

উ্লাথখত দেশী শব্দগুঁল ছাড়া সমগ্র গ্রন্থাট বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত। 
রচনা প্রাঞ্জল এবং বাগ্বাহঃল্যবা্জত। কয়েকাঁট গদ্য মন্ম ভিন্ন গ্রল্থাট 
শ্লোকে রাঁচত। শ্লোক ছন্দ ছাড়া ইন্দ্রুবজ্া, উপজাতি এবং মালনী ছন্দও 
গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন। 

'কীষপরাশরে'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে রি গ্রল্থারম্ভে কাষর 
প্রশংসা করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শান্ত ও শান্তির মূল কাঁষ। ইহার 
পরে, কৃষি ও বৃষ্টপাতের উপর গ্রহের প্রভাব বার্ণত হইয়াছে। আবর্ত 
সংবর্ত পুল্কর ও দ্রোণ ভেদে মেঘকে বলা হইয়াছে চতুর্বিধ। বৈশাখ 
হইতে বারমাসে বৃম্টিপাতের পাঁরমাণ নির্ণয় কারবার প্রণালী ইহাতে 
[লাঁপবদ্ধ হইয়াছে। আকাঁস্মক ভেকধবান, অন্ডসহ গর্ত হইতে 'পপীলিকা- 
সমূহের উদ্গমন, বিড়াল ও নকুলের ইতস্ঠতঃ ধাবন, পথে বালকগণ কর্তৃক 
ধ্ীলর সেতুবন্ধন, ময়রের নৃত্য, সর্পের বক্ষাগ্রে আরোহণ, জলচর পক্ষণীর 
রোদ্রে পক্ষশোযণ প্রত্ভীত সদ্যোবৃষ্টির লক্ষণ বালিয়া উত্ত হইয়াছে। 

পর্যবেক্ষণ ভিন্ন কৃষিকর্ম নিম্ষল-- পরাশর এই মত পোষণ করেন 
এবং ইহাও বলেন যে, কাঁষর পর্যবেক্ষক হইবেন কর্তণ স্বয়ং (স্বয়দের 
কষিং রজেৎ); এ ব্যাপারে প্রাতানিধি চলিবে না। কৃষিতে বৃষ অপারহার্য 
বালয়া বৃষপোষণের নানার্প 'বাধনিষেধ গ্রল্থটিতে 'লাপবদ্ধ আছে। 
গোশালা সর্বদা পাঁরজ্কৃত রাখতে হইবে। ধূম গোব্ষাঁদর স্বাস্থ্যের 
পক্ষে উপকারী । গোশালায় মাছ-ধোয়া জল রাখা, তূলা পে*জ . অজবন্ধন 
প্রভীতি নাষদ্ধ। সকাল সন্ধ্যায় গো-চারণ অবশ্যকরণীয়। 

গোময়কে শ্রেম্ঠ সার বাঁলয়া প্রশংসা-পূর্বক গ্রল্থকার হল, মই, হলের 


১, আগাছা কাটা। 
২. গোরু তাড়নের লাঠি। 


রা 


১০৪০০ ৮ 


' ধবভিন্ন অংশ প্রভাতর বর্ণনা করিয়াছেন। . হলের 'বাভন্ন অংশশগির নাম 
_ঈষা, গর, স্থাণ্দ নর্যোল, পাঁশকা, অন্তচন্প, শৌল, ফাল, বিদ্ধক, যো 
ও রজ্জু। 

তৎপর হলপ্রসারণের* উপয্যস্ত শুভমূহূর্ত ও কর্ষণকালে কতক 
শুভাশভ লক্ষণের আলোচনা করা হইয়াছে। দুই একাঁট লক্ষণ এইরুপ। 
হল-প্রবাহকালে ভূমি হইতৈ কচ্ছপ ীর্থত হইলে কৃষকের' পত্নীবয়োগ ও 
আগ্মভয় সূচিত হয়। হলকর্ষণকালে একটি বৃষ ভূপাতিত হইলে 
শ্রবরাতসার রোগে লোবক্য় অবশ্যন্ভাবা। বৃষের নাসিকালেহন শসা- 
বাদ্ধর সূচনা করে। 
গ্রন্থকারের মতে, হেমন্তে কৃষিকার্য স্বর্ণপ্রসূ, বসন্তে তাম্র ও রোপ্য 
উৎপাদক। নিদাঘে কীষকার্ষে ধান্য লাভ হয় এবং বর্ধাগমে কীষিকর্ম শুধু 
দাঁরদ্রেরই কারণ হয়। 
বীজ সম্বন্ধে 'কীষপরাশরে' বিস্তৃত নিয়মাবলী 'লাপবদ্ধ আছে। 
'অর্থশাস্তেও (২/২৪) বাজ সংক্কান্ত 'বাঁধানষেধের সংখ্যা বহু। 'কাঁষ 
পরাশবের উপদেশগ্ঁল মোটামুটি এইরুপ। মাঘ ও ফাল্গুন মাস বীজ- 
সংগ্রহের প্রকৃষ্ট কাল। যে সকল বাঁজে শাঁস নাই সেগ্ীল বর্জনীয়। 
যে সকল বাঁজ বাক্ষত হইবে সেগুলি একরা'প হইলে অর্থাৎ মিশ্রত না 
হইলে শস্য ভাল হয়। ঘৃত, তৈল, লবণ, ঘোল, প্রদীপ প্রভৃতি দ্রব্য বীজের 
উপরে কখনও বাখা উচিতসনয়। ধূম বীঁজেব পক্ষে ক্ষাতিব। বাঁজ 
ধদ্বাঁবধ_ বপনার্থ ও রোপণার্থ। 
প্রাচীন ভাবতে সর্বপ্রকার কার্ষেই দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করা 
হইতা। কৃঁষকর্মেও এই রীতির 'ব্যাতক্রম নাই। শস্যধবংসকারী জাীব- 
জন্তু ও কাঁটপতঙ্গাঁদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'কৃষিপবাশকে কতক মন্দ 
'লাপবদ্ধ হইয়াছে। এই ব্যাপারে পবননন্দনেব সাহায্যই সর্বাঁধক কম্য 
বাঁলয়া মনে হয। তীয় লাঙ্গুলেব আস্ফালনে শসানাশক কটটপতথ্গাঁদ 
দূরীভূত হওয়ার বি*বাস এই গ্রন্থে দেখা যায়। 
উত্ত মন্ত্রাদর পরে 'কীষপবাশবে' নিম্নালাখত বিষযগুলির বিধান 
'আছে ৫ 
ক্ষেত্র মধ্যে নলরোপণ, মুষ্টিগ্রহণ, প.ুষ্যযান্তা ও শবান্ন প্রভীত 
অনুষ্ঠান শস্যচ্ছেদনানল্তর শস্যের মর্দন, মাপন ও শস্যাগারে 
স্থাপন। 
শস্যচ্ছেদনের পরে লক্ষনীপূজা ক্ষেত্রপাতির সর্বশেষ কৃত্য বাঁলয়া 
গ্রন্থকার নিরেশ করিয়াছেন। 


্াস্তািদ্যা 


আদিম যুগের মানুষ পশুর ন্যায় গুহায় গহহরে, বনে জঙ্গলে বাস 
কাঁরত. ক্মে রুমে সে সভ্যতার আলোক পাইতে থাকল, তখন শীতাতপ 
নিবারণ ও বন্য পশু হইতে আত্মরক্ষা প্রভাতির জন্য তাহার উন্নততর বাস- 
স্থানের প্রয়োজন বোধ হইতে লাঁগল। সে-যুগে মানুষ যখন গৃহনির্মাণের 
অপর কোন উপকরণ আবিম্কার করে নাই, তখন গাছাপালার সাহায্যেই সে 
ঘর বাড়ী নির্মাণ কাঁরত'। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বৃদ্ধি- 
বলে মনুষ গৃহনির্মাণের 'বাবিধ উপকরণ সাম্ট কারয়াছল। 

কত সহম্ত্র বংসর পূর্বে প্রাচীন ভারতবাসী গৃহানির্মাণকলা বা বাস্তু- 
বিদ্যার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আনর্ণেয়। মহেঞ্জোদারো ও 
হরপ্পায় যে নাগারক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আঁবচ্কৃত হইয়াছে, সেই তথা- 
কাঁথত 'সম্ধুসভ্যতা, কোন কোন প্রত্রতাত্বঁকের মতে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর 
পূর্ববতর্ঁ। সেই সভ্যতা প্রাকবোদক যুগের কিম্বা বৌদিক যুগের, এ 
[বিষয়ে পাঁণ্ডিতগণের মধ্যে বিদ্তর মতভেদ আছে। কিন্তু, সিন্ধুসভ্যতায় 
গৃহনির্মাণকৌশলের যে পার বর্তমানে আমরা পাই' তাহা হইতে ল্পম্ট' 
প্রতীয়মান হয় মে, এ কৌশল আত অজ্পকালে লোকের আয়ত্ত হয় নাই। 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুযুগের অনুশীলনের উত্তরাধকার 
স্বরূপ এ যুগের লোকেরা এরূপ নিপুণত অর্জন কারয়াছল। 


“বাজ্তু শব্দের অর্থ 

'বাস্তু" শব্দে আমরা বাসস্থান বাঝিয়া থাঁক। এই শব্দাটর মূল 
অর্থ প্রাণিগ্ণ যেখানে বাস করে (বসন্ত প্রাণনো যন্ত্)। পূর্বে শুধু 
বাসভূঁমি বুঝাইতে এই শব্দের ব্যবহার হইত; কালক্রমে ভূমির উপারিস্থ 
গৃহাদিও বাস্তু, শব্দে সৃচিত হইতে থাঁকিল। 

'অর্থশাস্দ্ে (৩/৮) 'বাস্তু' শব্দের নিম্নালাখত রূপ' অর্থ দেওয়া 
হইয়াছে £_ 

(১) গৃহ, (২) ক্ষেত্র, 0৩) আরাম, (৪) সেতুবন্ধ, (৫) তড়াগ। 

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু গৃহনির্মাণই সংক্ষেপে আলোচনা কারব। 


বাস্ভুবিদ্যার উৎপাত্ত ও বাক্তুশাচ্ত 

বাংস্যায়নের 'কামসূত্র" ও অন্যান্য কতক সংস্কৃত গ্রন্থে পুরুষ ও স্ব্রী- 
লোকের শিক্ষণীয় 'চতুঃষান্টি কলার উল্লেখ আছে। বাংস্যায়নোন্ত চৌষাট্ু 
কলার মধ্যে বাস্তুবিদ্যা অন্যতম 


বাস্তুখিয্যা ড% 

কোন্‌ তমসাচ্ছন্ন যুগে যে আর্ধগণ এই বিদ্যার প্রবর্তন কাঁরয়াছলেন, 
তাহা নিরূপণ কারবার উপায় নাই। তবে, বোদক যুগেই ষে তাঁহারা 
গৃহনির্মাণে দক্ষতা অর্জন কাঁরয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণ গৃহ, 
বুঝাইতে ধাম, পক্ত্যা, হর্ম্য প্রভাতি বাবধ শব্দের প্রয়োগ। খগ্বেদে 
গৃহানর্মাণ কৌশলের যে পাঁরচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে এ যুগেই যে 
এই বিদ্যার সৃচনা হইল এমন কথা বলা যায় না। 

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থে তত্তৎকালের 
লোকের বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে কাং পাঁরচয় পাওয়া যায়।১ 

বৈদিক যুগ মোটামুটিভাবে ২৫০০ খম্টপূর্বাব্দ হইতে খষ্টপূর্ব- 
তৃতীয় শতক পর্যন্ত ব্যাপী। 

রামায়ণ ও মহাভারতে” স্থাপত্যাবদ্যার সাঁহত পরিচয়ের ভূর ভূরি 
প্রমাণ পাওয়া যায়। নগর, সৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভাতি সম্বন্ধে এই দুই 
গ্রন্থের বহুস্থলেই উল্লেখ আছে। এই যুগে শুধু যে হর্ম্যাঁদ নির্মাণের 
পাঁরচয়ই পাওয়া যায়, তাহা নহে। স্থাপত্যাবদ্যায় পারদর্শ ব্যান্তগণের 
উল্লেখ এবং সমাজে তাঁহাদের মর্যাদার প্রমাণ হইতে মনে হয়, বাস্তুশাদ্তের 
তখন যথেষ্ট উন্নাত হইযাছিল। ভিন্টারানংস ড/10010102) এর মতে, 
আনুমানিক খজ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে 'রামায়ণ' বর্মানর্প ধারণ 
কাঁরয়াছিল। তাঁহার মতে, 'মহাভারতে'র বর্তমান রূপের উদ্ভব হয় 
সম্ভবতঃ খুষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতক হইতে খজ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যবতাঁ 
কোন সময়ে। 

কৌঁটিল্যের 'অর্থশাস্ত্ে বাস্তুবিদ্যা সংক্লান্ত অনেক বিষয় প্রসগ্গক্রমে 
অ'লোচিত হইয়াছেখ। যাঁদও বাস্তুশাস্তর সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের উল্লেখ 
ইহাতে নাই, তথাপি বাস্তুবিদ্যাবিষয়ক নানা পারিভাঁষক শব্দের প্রয়োগ হইতে 
মনে হয়” সে-যূগে বাস্তুবিদ্যা শাস্তাকারে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতপ্রবর 


১. এখানে কষেকাঁট মান্র স্থানের 'নর্দেশ দেওয়া হইল £-_ 
ধাগ্বেদ--১1৬৭1৫); ১1১৬৬।৮; ২।১৫।৩;৩1৮; ৩1৫91২০, 81৩০।২০; 
&1৩২1৫; ৭161৬, রগ ১৯1।৭১1।৪ ইত্যাঁদ। 
অথ্ববেদ-_গৃহানির্মাণকালে পঠিত মন্গ্ীল ইহাতে আছে। বাম্ভুবদ্যার কতক 
পাবিভীষক শব্দও অধর্ববেদে পাওয়া যায। 
'শতপথ ব্রাঙ্গণে_তেতীয় অধ্যায়) বাস্তু মেহাপুরুষগণেব দেহাবশেষ রক্ষার স্থান), 
গৃহ (সাধারণ বাসস্থান) ও প্রজ্ঞান স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রস্তরখণ্ড)__ এই: 
বিবিধ স্থানেব উল্লেখ আছে। 
নিম্নীলখিত গ্রল্থগুলিতেও বাস্তুবিদ্যার কিং পরিচয় পাওয়া যায £-- 
সাংখায়ন গৃহ্যসূত্র-৩1২; আশবলাষন গৃহ্যসূত্র_-২।৭-৯; 
গাভিল গৃহাসূত্র--81৭1১৫-১৯; হিরণ্যকেশি গৃহাসূ্--১।৮।২৭। 
২ যথা_-২। ৪১ ৩। ৮ ইত্যাঁদ। 


৬২ ভারতের জানাবজ্ঞান 


কানের মতে, ৩০০ খজ্টপূর্বাব্দের নিকটবতর্ঁ কোন সময়ে 'অর্থশাস্র' রাঁচিত 
হইয়াছিল।৯ 

মৎস্যপুরাণে' অন্টাদশ বাস্তুবিদ্যাবশারদের নাম আছে২। ইত্হাদের' 
কোন গ্রন্থ অদ্যাবাধ আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকে মনে করেন, ইহারা 
লোকপরম্পরায় প্রচলিত কান্পানক ব্যান্ত। কাহারও কাহারও মতে, 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এীতিহাঁসক ব্যক্তিও। “বৃহৎসংীহিতা, ও . 
ধবফুধর্মেত্তরে যথাক্রমে ভরদ্বাজ ও মাকর্্ডেয় নামে দুইজন বাস্তুশাস্ত্- 
কারের নাম আছে। দাক্ষণ ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে অগস্ত্য নামেও একজন 
বাস্তুশাস্ত্ুকারের উল্লেখ আছে। নানা গ্রন্থেই বাস্তুবিদ্যার প্রবর্তক স্বরূপ 
বিশ্বকর্মা ও মযের উল্লেখ করা হইয়াছে; িদম্বদন্তী অনুসারে বিশ্বকর্মা 
দেবগণের ও ময় দানবগণের শিল্পপ্রবর্ক। ভিন্টারনিংস্‌ মনে করেন, 
প্রাচীন পুরাণগুলি খাজ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে রাঁচিত। বরাহামাহরের 
“বৃহৎসংহিতা, আনুমানিক খুজ্টপূর্ব প্রথম শতকের বচনা।৫ 

বর্তমানে উপলভ্যমান বাস্তুবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নালাখিত- 


গাল প্রধান £- 
(১) বিশবকর্মপ্রকাশ_ বাস্হদেব-রাঁচত। ইহা সম্ভবতঃ 'মৎস্যপদরাণে'র 
পূর্বে রচিত৬ 
(২) ময়মত--খুঃ ১০ম শতকে অথবা তৎপূর্ককালে রাঁচিত।৭ 
(৩) সমরাঙ্গনসূত্রধার_ভোজদেব-রচিত। খজ্টীয় একাদশ শতকের 
রচনা ।৮ 


(৪) মানসার বর্তমানে প্রাপ্ত রূপটি সম্ভবত খ'ম্টীয় একাদশ 
হইতে পণ্চদশ শতকের মধ্যবতর্ঁ কোন সময়ে রাঁচিত।৯ 
(&) শিল্পরহ্র। 
(৬) বাস্তুরতনাবলন। 
(৭) অংশুমদ্ভেদ (কাশ্যপরচিত)। 
উাল্লাঁখত গ্রন্থগ্ীল ছাড়াও এই বিষয়ে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 
পূর্বে যে পুরাণ দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁদ্ভন্ন 'মার্কণ্ডেয়' (অধ্যায় 


দ্রষ্টব্য--171501% 01 [0172170955105 2, 0104. 

এই পুরাণের ২৫৪ অধ্যায়ে বাস্তুবদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচন সাছে। 
দষ্টব্য_:- ১, 13150650108052, : & 900 01 /৪508৬18. দশম অধ্যায়। 
দ্ষ্টব্য_5156015 0:1 1100190 11061210016, 2, 0. 525. 

দুণ্টব্ 1০111): 4৯ 17191075011 991)91010 11051910015) 19. 528. 

4৯ 508৫ 00 ৬০$0৬1459, 79. 108. 

* এ, পৃঃ ১৭৮। 

* এ, পৃঃ ১৪৭ । ্ 
এ, পৃঃ ১৯৭। 


২ ব্য -9 রে & 00 3 4 


বাস্তু $৩ 


৪৯), বায়ু (অধ্যায় ৮), অখ্ন (অধ্যায় ১০৪) প্রভাতি পুরাণেও বাস্তু- 
বিদ্যার আলোচনা আছে। বৈফবপগ্রল্থ "হয়শনর্ষপণ্টরাত্রে'ও (খস্টীয় ৭ম- 
৯ম শতকের মধ্যবতর্গ) এই শাস্ত্রের নানা বিষয় 'আলোচিত হইয়াছে। 
এতদব্যতীত কতক তন্গ্রন্থে ও দাক্ষিণাত্যের, কোন কোন আগমশাদ্দে 
বাস্তুবিদ্যার আলোচনা পাওয়া যায়। ৮ 

চিতোরের মহারাণা কুম্ভের (১৪৩৩--৬৮ খক্টাব্দ) উৎসাহে জয় ও 
অপরাজতের প্রমাণ অনুযায়ী স্তম্ভানরণাবষয়ক একাঁট গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছল বলিয়া মনে করা হয়।৯ 

কতক বংসধ পূর্বে 'অপরাজিতপচ্ছা' নামে স্থাপত্যশাস্ের একটি 
বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।২ 


বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ কথা 

বাস্তৃবিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়. তাহা হইতে মনে হয় 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দুইটি স্বতল্ল সম্প্রদায় গাঁডয়া উঠিয়াছল। 
স্থাপত্যশিজ্পকেও সেই অনুসারে প্রধান দুইটি প্রকারে (6 বা 3116) 
সাধারণতঃ বিভন্ত করা হইয়া থাকে; উত্তর ভারতীয় শিল্পকে বলা হয় 
“নাগর” এবং দক্ষিণ ভারতীয় িষ্পের নাম দ্রাবিড়াও। দাক্ষিণাত্যের 
[শল্পশাস্্ে 'বেসব নামে স্থাপত্যশিল্পের অপর একটি প্রকারভেদের 
উল্লেখ আছে। শেধোস্ত প্রকারের শিল্প যে ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে প্রচালত 
ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শুধু ডীঁড়ষ্যা 
দেশের স্থাপত্যকেই 'বেসর' নামে আভাহত করা হইত। আবার, কাহারও 
কাহারও মতে, 'আম্' ও 'কলিঙ্গ' নামে 'বেসর, শিল্পের দুইটি উপাঁবভাগ 
পিল৪। 'লাট” বৈরাট” 'ভূমিজ' প্রভৃতি শিল্প প্রকাবেব নামও কোন কোন 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। শশল্পরত্ণণ ও ছীশানগুরুদেবপদ্ধাততে 'নাঁলন” 
সংহতা” নামক দাক্ষিণাত্যের আগম গ্রন্থে ব্রহ্গাচ্ছন্দ” “বিষচুচ্ছন্দ” ন্দ্রচ্ছন্দ” 
ও 'রুদ্রচ্ছন্দ' নামে চা প্রকার মন্দির-শিল্পের উল্লেখ আছে। পরবর্তাঁ 


১. দুষ্টব্_]০0107081 0? 017167681 1715011069, 321008, ৬০]. ]]], ০. 1, 
০. 23. |] 
২ সং শপ. এ. মনকড, ১৯৫০। 

৩. 'নাগর' ও 'প্রাবিড়-_এই দুইটি নামেব প্রকৃত অর্থ বিতকের বিষয। তাবাপদ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, দক্ষিণ ভাবতীষ 'শিল্পশাদ্ে প্রযুক্ত 'নাগর' শব্দাটও প্রাবড়' 

প্রকারভেদ মান । (4 :54%4) 97 7/54%512)4, পৃঃ ১৬০-৬১)। এখানে বলা 

আবশ্যক ফে, মন্দির-শিজ্পই এইর্‌্প ভাগেব মূল। 

৪, 4 54429 ০1 725৫557294, পৃহ ১৬৮ 


ধর ভাতের আনাবজান 


কোন কোন গ্রন্থে প্রক্মাকান্ত" পঁবফ[কান্ত, প্রভাতি নামের মান্দর-শিজ্পের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভারতাঁয় বাস্তুবিদ্যা, বিশেষতঃ মন্দির-শজ্প, কি পাঁরমাণে বৌদ্ধ-* 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠন। পাঁণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ 
কেহ মনে করেন যে, বৌদ্ধস্তূপ পরবতারঁ মান্দরসমূহের অগ্রদূত। কিন্তু, 
এই প্রসঙ্গে বন্তব্য এই যে, পরবতাঁ যুগের মান্দর-শিল্প বৌদ্ধ স্তৃপ- 
শিল্পের দ্বারা আদতে প্রভাবিত হইলেও, ইহাতে স্বতন্ম লক্ষণ যথেষ্ট 
ছিল। “শখর' বিশিষ্ট মান্দর সম্পূর্ণ পরবতর্শ যুগের উদ্ভাবনা। 
দাক্ষিণাত্যের শিল্প কোন্‌ সময়ে, ক প্রকারে ও কত পাঁরমাণে আর্য 
শিল্প প্রভাঁবত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকলেও দক্ষিণ 
ভারতের উপর উত্তর ভারতের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য এই যে, উত্তর ভারতের ক্থাপত্য-ীশজ্পও দক্ষিণ ভারতের শিল্পের 
সঙ্গে কালক্রমে 'মাশ্রত হইয়া 'গিয়াছল। 
পাঁ“ডতগণের মতে, উত্তর ভারতের আর্াশল্প অসুর ও নাগ প্রভাত 
অনার্য জাতির িজ্পের দ্বারাও কিছ পাঁরমাণে প্রভাবত হইয়াছিল ।১ 
বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে নানারূপের মঠমন্দিরাদ দোঁখতে 
পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় সবই খুঃ ষষ্ঠ শতক বা তৎপরবর্তাঁ যুগের। 
খু ষষ্ত শতকের পূর্বেকার মঠমান্দিরাঁদ বিদ্যমান না থাকলেও, য্যান্ত 
প্রমাণ বলে পাণ্ডতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মান্দর-শিল্প 
ভাবতে জল্মলাভ কারয়াছল খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় ক প্রথম শতকে ।২ 
প্রাচীন ভারত স্থাপত্যাশজ্পের ক্ষেত্রে রোমক (8২০1081) 'শিজ্পের 
নিকট খণী কিনা সেই বিষয়ে পাঁণ্ডিতগণ একমত নহেন। রোমীয় স্থাপতা- 
শিল্পী বিদ্র-বয়াস্‌ ড৬:0৪%1) এর গ্রন্থের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্ের, 
ত৪ 'মানসার নামক গ্রল্থের, অনেক সাদৃশ্য আছে। কন্তুঃ কোন 
পক্ষ খণী তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।৩ 


বোদিক গে বাস্তুবিদ্যা 

খগ্বেদে বাস্তুবদ্যা ধর্মেরই অঙ্গস্বর্প ছিল। বাস্তু বা বাসস্থানের 
আধপাঁত ছিলেন বাস্তোস্পাত। নূতন গৃহাদি 'নির্মাণকালে ইহার 
উপাসনা কাঁরতে হইত।৪ বাস্তোস্পাঁতিকে একস্থানে দেবতস্' ত্বষ্টা হইতে 


45415429০70 72514529)4, প ২৯৮-৩০১। 
* এ, পৃহ ২৯১। 

* এ, পও ১৯৮-২০১। 
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ও 4/ $? 


যাস্ডৃবিষস ৬৫ 
আঁভন্ন বলা হইয়াছে।১ এ বেদে 'বিশ্বকর্মাকে গৃহনির্মাণ প্রসঙ্গে দেখা 
যায় না; তান বিশ্বকর্মা অর্থাৎ বিশ্বের ভ্রম্টা। “ছাদ, হর্ময, প্লুবং 
প্রভীতি শব্দ হইতে মনে হয়, খগ্বেদের যূগে বাড়ীঘর রশীতিমতই নামত 
হইত; অবশ্য এ যুগের গৃহাঁদর উপকরণ বা কলাকৌশল সম্বন্ধে কছুই 
জানিবার উপায় নাই। খা্বেদে নগর অর্থে পুর" শব্দের ব্যবহার অছে। 
কাহারও কাহারও মতে, এই শব্দাট অনার্য অসুরগণের নগরকেই বুঝায়। 

গৃহানর্মাণকালে যে সমস্ত সূক্তের আবৃন্ত আবশ্যক সেগুলি অথর্ব- 
বেদে ীবদ্যমান।৩ বিংশ”, শালা বা গৃহের স্থন', 'উপামং, প্রীমৎ ও 
'পারামৎ' প্রভাতি স্থাপত্যবিদ্যা-সংক্রান্ত কতক শব্দের প্রয়োগ এই বেদে 
দেখা যায়। 

ব্রাহ্ষণ-যুগেও বাস্তুবিদ্যার বিশেষ কোন পাঁরচয় পাওয়া যায় না। 

কোন কোন গৃহ্যসূত্রে কিন্তু এমন কতৃক নিয়ম দোঁখতে পাওয়া যায় 
যেগুলি হইতে, মনে হয়, পরব শিল্পশাস্তের উৎপাঁত্ত হইয়াছল। 
'সাঙখায়ান গৃহ্যসন্রে' (৩/২ প্রভৃতি) গৃহানর্মাণকালীন অন্্ঠানাদর 
বিবরণ পাওয়া যায়; এই বিবরণ হইতে গৃহানির্মীণ প্রণালী সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য অবগত হওয়া যায়। “আশবলায়ন-গৃহ্সত্রে' (২/৭-৯) গৃহানর্মাণের 
অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রচালত কয়েকটি প্রথার সন্ধান মিলে। ইহাতে বাস- 
যোগ্য ভূমির নির্বাচন ও পরীক্ষার জন্য প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। ভূমির 
গুণাগ্ণ পরীক্ষার একটি প্রণালী বড় সন্দর। ভূমির একস্থানে একাঁট 
গর্ত খনন কাঁরযা এ মাঁট দিয়াই গতর্শট বন্ধ কাঁরতে হইবে। যাঁদ এ 
মাঁটতে গর্ত সম্পূর্ণ বন্ধ না হয় তাহা হইলে ব্াঝতে৷ হইবে ভূম নিকৃষ্ট; 
যাঁদ গর্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তাহা হইলে ভূঁম মধ্যম; আর যাঁদ গর্ত সম্পূর্ণ 
বন্ধ হইয়া কিছু মাটি উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে বুঝা যাইবে ভূম 
উৎকৃষ্ট।” 'গোভিল'ও 'খাদির-গৃহ্যসত্রে' বাস্তুবিদ্যার বিবরণ আরো 
বস্তৃত। ইহাদের মধ্যে, ভূঁম-পরাক্ষা ছাড়াও বাসভূমির আকৃতি, জল- 
শনর্গমন, গৃহের দ্বার নির্মাণ, গৃহের চতুষ্পা্রে বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। পারস্কর-” (৩/৪/২) ও পহরণ্যকোশ-গৃহাসূতে, 
€১/৮/২৭) গৃহাির্মাণেব উপযোগী শুভমুহূর্তাঁদর আলোচনা আছে। 

এই প্রসঙ্গে শুজ্বসূত্রগীলও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নানা আকৃতির 


১. খগ্বেদ--&। ৪১। ৮। 

ই. এ্র-৩1৫81২০, ২1৪১1৫। পরবতরঁ যুগের 'শি্পশাস্মে এই শব্দদ্বারা 
1বশেষ এক প্রকার গৃহকে বুঝান হইযাছে। 

৩. অথর্ববেদ--৩।১২; ৯।৩। 


৪৪ ভারতের জানবিজ্ঞান 


অখ্নিবেদী নিমরণের প্রণালা ও ইনম্টকের বর্ণনা আছে। ভূমির মাপন- 
প্রণালী সম্বন্ধে যে বোদক যুগেই আর্ধগণের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল, শহজ্ব- 
সূব্রগুলিই তআহার সাক্ষী? এই হিসাবে ভারতের স্থাপত্যশিল্পের 
ইতহাসে শুজ্বসূত্রসমূহের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 


রামায়ণ ও মহাভারতে বাক্তুবিদ্যা 

'রামায়ণে' যে যুগের অবস্থা প্রাতফাঁলত হইয়াছে, সেই যুগে স্থাপত্য- 
শিল্প বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, ইহা স্পম্টই বুঝা যায়। এই গ্রল্থে 
দেবায়তন, বহৃতলবাশম্ট ইম্টকরাচিত হর্ম্য, দ?গ্গ সাঁজ্জত গবাক্ষ ও 
তোরণাঁদির বহু উল্লেখ আছে।১ 

'মহাভাবতে" যে যুগের কাঁহনী বার্ণত আছে, সেই যুগে যে বাস্তু- 
বদ্যা শাস্ত্র হিসাবেই প্রচালিত" ছিল এবং বাস্তুবদ্যাবশারদ স্থপাঁতও 
সমাজে অনেক ছিলেন সেই বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই ।২ গৃহাঁদ 'নর্মাণ 
কালে শান্তকর্মের উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। "মহাভারতে নগর, 
নগরের চাঁরাঁদকে প্রাকার, পাঁরখা ও সেতুবন্ধ প্রভাতির ভূর ভূর উল্লেখ 
আছে; 'চৈত্য' বা দেবমান্দিরাদর কথাও ইহাতে আছে। বাস্তুবিদ্যা এই 
যুগে খুবই উন্নত ছিল,৩ ইহা বুঝা গেলেও তৎকালে গৃহাঁদ নির্মাণে 
ণক কি উপকরণের ব্যবহার হইত তাহা স্পম্ট বুঝা যায় না। “মহাভারতের 
কোন কোন স্থান হইতে (১-১৮৪-১৯) মনে হয় তৎকালে প্রাসাদাদও 
চূণকাম কাঁরয়া সাদা করা হইত। 'সুধাবদাত' শব্দটিই এক স্থানে প্রযু্ত 
হইয়াছে। “সৌধ' শব্দট সম্ভবতঃ সুধা (ন্চৃণ) পদ হইতেই ব্যংপন্ন 
হইয়াছে। 


পুরাণে বাস্তুবিদ্যা 
প্রায় সকল পুরাণেই হর্ম, প্রাসাদ, দেবায়তন, নগর প্রভৃতির সঙ্গে সেই 
যুগের লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, বিশেষ কতক পুরাণে বাস্তু- 


১. 'বামাযণে, স্ধাপত্যাশিঞ্পেব অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নে কযেকটি স্থান-নরেশ 
দেওয়া গেল £-_ 

১1১৩৮, &1১৫ ও ৪৩। 

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 'বামায়ণে" অযোধ্য। নগবাব স্বরপের যে পাঁরচষ 
পাওয়া যায, তাহা 'মানসাব ও অপর কতক বাস্তুব্দ্যাবিষযক গ্রন্থে বার্ণত নগরের 
অন্রূপ। 

ই. মহাভারত--১।৫১।১৫। 

৩. বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে, দ্টাল্তস্ববূপ, মহাভারতের কয়েকাঁট স্থান নির্দোশিত 


১।১২৮।৪১; ২1১।১৮; ১২৬২; ১৪1১০; $৬1১৪৩।৩০, ১২1৫৪ ।২। 


বাল্তুধিদূয ৫৭ 
বিদ্যার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বণনা আছে; বস্তুতঃ এই সকল প্যরাণই 
সম্ভবতঃ পরবতরঁ শিল্পশাস্তের মূল আদর্শ। এই সকল পুরাণগলির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'মংস্যপৃরাণ', "্কন্দপুরাণ' 'গরুড়পুরাণ+ 
'আখ্নপুরাণ,, 'নাবদপুরাণ, 'বায়ুপুরাণ', 'ভবিষ্যপুরাণ” ব্রহ্মবৈবতপরাণ', 
উত্ত পুরাণগ্ীলতে স্তম্ভ, ইজ্কটানার্মত গৃহের পাঁরমাপ, নক্সা, শ্রেণীবিভাগ 
প্রীতি গৃহনির্মাণসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ আছে। 


অর্থশাচ্দ্রে বাস্তুবিদ্যা 

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্দে বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। ইতস্ততঃ 
'বাক্ষপ্ত তথ্যাবলী ছাড়াও, এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (৩/৮, ৯, ১০) 
শুধু বাস্তুসংক্কান্ত বিষয় অবলম্বনেই রচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
'অর্থশাস্ত্র 'বাস্তু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা-- গৃহ, 
আরাম, ক্ষেত্র, সেতুবন্ধ ও তড়াগ। এই গ্রন্থে, বাসযোগ্য বাস্তুভীমির 
নর্বাচন, দুর্গ, প্রাসাদ, কোষাগার, কারাগার, প্রাকার ও পাঁরখাদি নির্মাণ, 
এই সমস্ত বিষষেরই আলোচনা আছে। ইহাতে 'দেবকুল” 'দেবায়তন, 
চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি দ্বালয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্মে 
গৃহাদর উপকরণ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাঁশ ও কাঠের 
উপর মাটির প্রলেপ বা আস্তর দিয়া ঘর তৈরীর কথা ইহাতে আছে। 
ইন্টকের ব্যাপক ও প্রস্তরের অল্পাঁবস্তর ব্যবহার এই যুগে ছিল বালয়া 
মনে হয়। নগর নির্মাণ, নগরস্থ গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট তৈরীর বিষয়ও 
এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

'শুক্রন্শীতসারেও দুর্গ ও সুরাঁক্ষিত নগরাদর বর্ণনা প্রসঙ্গে দেব- 
মান্দর ও অন্যান্য নানাবিধ ইন্টক রাঁচিত গৃহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 


অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বাচ্তুবিদ্যা 

বরাহমিহিরেন 'বৃহৎসধাহতা'য় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে পাঁচটি 
অধ্যায় আছে। ইহাতে বাসস্থানের উপযোগন স্থান, মৃত্তিকা-পরণক্ষণ 
প্রণালী, গৃহের নক্সা, তল (9০155) সমূহের ও দ্বারের মাপ প্রভৃতি নানা 
শবষয় দক্ষতার সাঁহত বার্ণত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বার্ণত ইন্টকানার্মত 
গৃহের শ্রেণীবিভাগ ও নির্মাণ প্রণালী 'মংস্যপুরাণণ ও 'ভাবষ্যপুরাণের 


অনুরূপ । 
আগম গ্রচ্থে বাস্তৃবিদ্যা 


এক প্রকার তন্গ্রন্থের নাম 'আগম'। তলে শুধু মণ্ডল, মুদ্রা, ঘল্ত্, 
ধবাশিষ্ট প্রকার পূজা ও যোগসাধন প্রণালশর আলোচনা আছে বাঁলয়া 


ক ভারতের জ্যানাবিতান 


সাধারণতঃ মনে করা হয়। কিন্তু, এই জাতীয় কতক গ্রল্থে স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কাঁলিকগমে'র ষাট 
অধ্যায় এই বিষষে রচিত। এই গ্রল্থে বাসস্থানের উপযোগণী স্থান নির্বাচন 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মৎস্য" ও 'ভাঁবষ্য, পুরাণের এবং 'বৃহৎসংহিতা'র 
ন্যায় 'বিংশাঁত প্রকার ইন্টকাঁনার্মত গৃহের বর্ণনা আছে। নাগর, দ্রাবিড় 
ও বেসর ভেদে ভ্রিবিধ নির্মাণপদ্ধাতি এবং পুরুষ, স্তী' ও র্লীব ভেদে 
'ন্রীবধ ইম্টক রাঁচিত গৃহ এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে । অন্যান্য যে সকল 
আগমে বাস্তুবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
“করণাগম' “সুপ্রভেদাগম', বৈখানসাগম'। 


কামসন্রে বাক্তুবিদ্যা 

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রের সাধারণ নামক প্রথম আধকরণে নাগরকের 
জাঁবনযান্রাপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে তদীয় গৃহের ও নগরের জীবন্ত চিন্ত 
আঁন্কত৷ হইয়াছে১। 

বাংস্যায়নের জীবনকাল নিঃসংশয়ে নিরাপত না হইলেও তাঁহাকে 
সাধারণতঃ খুজ্টীয তৃতীয় শতকের লোক বাঁলিয়া মনে করা হয়। 

* উত্ত গ্রন্থগুি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে, কাব্যে ও নাটগ্রন্থে প্রসঙ্গ- 
কমে বাস্তবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। বাণের হর্ষচরিতে' রাজ- 
প্রাসাদের একটি জীবন্ত চিত্র আছে। অন্তঃপুর 'ভন্ন প্রাসাদের অন্ততঃ 
তিন প্রাঙ্গণ, বহুতল 'বাঁশম্ট বিশাল অট্টালিকা, উজ্জল প্রস্তর 'নার্মত 
কুট্রম বা গৃহাভাত্ত ও গৃহতল, মহার্ঘ প্রস্তরখাঁচত ও স্বর্ণ মাণ্ডিত প্রাচীর 
ও গৃহস্তম্ভ প্রভৃতি এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে । সভামন্ডপ, প্রাগবংশ২ 
প্রভৃতির বর্ণনাও ইহাতে আছে। 

কল্‌্হনের 'রাজতরজ্গিণী'তে 'বানশালা”৩ চৈত্য৪ ও শীবহার' প্রভীতি 
নানাবিধ গৃহের উল্লেখ আছে; অবশ্য ইহাদের নির্মাণপ্রণলীর কোন বর্ণনা 
এই কাব্যে নাই। 'মেঘদূভ, শশশহপালবধ,, প্রভাতি কাব্যে এবং 'মচ্ছকাঁটিক', 
উত্তররামচারিত' প্রভাতি নাট্যগ্রন্থে প্রসঙ্গাক্রমে নাগর ও সৌধাঁদ সম্বন্ধে কাব্য ' 
ও নাট্যকারগণের পাঁরচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

কতক জ্যৌতষ ও গাঁণত গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা সংকান্ত নানা বিষয়ের 
আলোচনা আছে। পার্গসংহতা'় প্রাঙ্গণ ও কক্ষাদদর পাঁরমাণ। এবং দ্বার- 


বিস্তৃত 'ববরণেব জনা বতমান গ্রন্থে 'কামশাস্' প্রসঙ্গ দ্ুষ্টব্য। 
যজ্ঞাগারের পাশ্ববতর্ণ ক্ষুদ্রাকার গৃহ । 
প্রাকারপাঁরখাঁদঘ্বারা সুরক্ষিত বৃহৎ অট্রালকা। 

সাধারণতঃ বৌদ্ধ *ও জৈনগণের উপাসনা-্থান; ইহাতে প্রায়শঃ স্মৃতিস্তম্ভ 


[দিনা 


বস্তিষিন ৪৯ 


স্থাপনাঁদ আলোচিত হইয়াছে। দিকানর্ণয়ের জন্য শঙ্কু (£001097) 
স্থাপন বাস্তুনির্মাণে বিশেষ প্রয়োজনীয় বাঁলয়া বিবোচত হইত। এই 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে “সর্যাসদ্ধান্ত', পসদ্ধান্তাঁশরোমাণি, 
'লীলাবতী' প্রভাতি গ্রন্থে। 


বাক্তুটবদ্যাবিষয়ক গ্রল্থসমূহে আলোচিত বিষয় 
এ পর্যন্তি বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে যে সমস্ত তথ্যের কথা বলা হইল, সেই 
তথ্যগ্ীল 'ঝন্বেদ' হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 'অর্থশাস্্' অবাঁধ নানাগ্রন্থের 
নানা স্থানে পাওয়া যায়। শুধু বাস্তুবিদ্যা অবলম্বনে যে সকল গ্রল্থ রচিত 
হইয়াছিল, তাহাদের বিয়বস্তুর সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় নিম্নে দেওয়া হইল। 
বাস্তুবিদ্যা সংক্লান্ত কতক প্রাচীন গ্রল্থ লহস্ত হইয়া গিয়াছে। অনান্য 
গ্রন্থে উদ্ধৃতি হইতে এ সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। 
বাস্তুাবদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রল্থসমূহে স্থাপত্যাশিল্প সম্পর্কে ননম্নীলাঁখত বিষয়ের 
আলোচনা আছে £_ 
বাস্তুদেবতা ও তাঁহার অর্চনা, 
বাস থ ভমির পরাক্ষা ও নির্বাচন, 
গৃহানর্মাণ বিশেষতঃ দবারানর্মাণ_ এই প্রসঙ্গে জলানর্গমন ও স্বাস্থ্য- 
রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থারও উল্লেখ 
আছে। 
বাস্তু ভূমিতে বৃক্ষরোপণ- (অর্থাৎ গৃহের চতুষ্পার্ে কি কি বৃক্ষ 
রোপণীয় ও কি কি বৃক্ষ বর্জনীয় সেই সম্বন্থে 


আলোচনা), 

গৃহনির্মাণের উপকরণ- ইম্টক, প্রস্তর, কান্ড প্রভাতি, 

নর্মাতব্য গৃহাঁদর পারমাপ, 

দেবমান্দর নির্মাণ, 

জনপদ ও নগর প্রভৃতির নির্মাণকল", 

সাজসজ্জা (06০0128015০ ০1610061115) । 

. উীল্লাখত সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা কর্তমান গ্রন্থের স্বজ্প 
পাঁরসরে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, কয়েকটি মান্ন কৌতূহলজনক ব্যাপারের 
উল্লেখ কাঁরয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা হইবে। গৃহাঁদর জন্য নির্বাচিত 
স্থানের মাটি পরাক্ষা করিয়া নেওয়া আবশ্যক। এই পরাঁক্ষার একটি প্রণালশ 
এইরূপ। নির্বাচিত স্থানে এক হাত গভীর বর্গাকার একটি গর্ত খনন 


$০ ভারতের জ্ঞার্নীবজ্ঞান 


কাঁরতে হইবে। এ গর্ত জলপূর্ণ কাঁরয়া একাঁদন ও এক রাঁন্র অপেক্ষা 
কাঁরতে হইবে। এই সময়ের পরে এ জল নিঃশেষে শুকাইয়া গেলে 
স্থানাটকে নিকৃষ্ট মনে কাঁরতে হইবে। কিন্তু, এ জলের ছু পাঁরিমাণ 
গর্তে থাকিলে স্থানাঁটকে ইন্টকাঁনার্মত গৃহাঁদ নির্মাণের উপযোগণ মনে 
করা যাইতে পারে। বতর্মানে বড় বড় শহরের পৌরপ্রাতিষ্ঠানে (00:0:0৪8- 
6020) 0109 £৯1০1015০৮এর যে কাজ, সেই ধরণের কাজ সে-যূগেও ছিল 
বলিয়া মনে হয়। গৃহনিরম্মণ ব্যাপারে নির্মাতাকে অপরের স্বাস্থ্য ও 
স্নাবধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হইত। 'অর্থশাস্ত্রে স্পজ্টই বিধান আছে যে, 
কেহ যাঁদ নিজের বাড়ীতে দ্বার বা বাতায়ন এমন ভাবে নির্মাণ করে যাহা 
অপরের অস্মাবধা জন্মাইতে পারে তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। এক 
বাড়ীর জল অপরের বাড়ীতে পাঁড়তে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। দুইটি 
বাস্তু বা সান্নকৃষ্ট 'শালা'র মধ্যে নাট অন্তরাল৯১ রাখা অবশ্যকর্তব্য। 
বর্তমান কালেও শহরে গৃহানমাণ কাঁরতে হইলে এই জাতীয় 'বাঁধানষেধ 
পালন করিতে হয়। 

গৃহের নানা অংশে, বিশেষতঃ দ্বারে, নানারূপ চিন্রকর্মের ও মুর্তি 
নির্মাণের প্রচলন ছিল। প্রাকাতিক বস্তু, পশহু্পাখী, দেবদেবী ও পুরা- 
কাহনীর কোন ঘটনা অধলম্বনে এই সমস্ত চিত্র আঁঙ্কত হইত। বাস্তু- 
শাস্তের নিদেশি এই যে, গৃহে শুধু চিত্তাকর্ষক চিত্র আঁঙ্কত বা মুর্ত 
নির্মাণ কারিতে হইবে। 

বাস্তুশাস্ত্ে সকল যুগেই দ্বারের প্রাতি লেখকগণের অত্যন্ত মনোযোগ 
লক্ষিত হয়। দ্বারেব অবস্থান, উপাদান, আকার প্রভাতি সমস্ত কিছু 
সম্বন্ধে তাঁহারা বাধানিষেধ 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। লক্ষ্য কারবার বিষয় 
এই যে, দ্বারের মধ্য দিয়া আলোক ও বায়ুর আগমন নির্গমন সম্বন্ধে 
শীস্ত্রকারগণ আত সচেতন। আলোক ও বায়ুর প্রাতরোধককে বলা 
হয়াছে 'বেধ'; এই বেধগীল গৃহস্বামীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতকর। রাজা 
ও সেনাপাঁতির গৃহের দ্বারের উচ্চতা প্রায়, আট হাত এবং প্রস্থ প্রায় চার 
হাত। 

দ্বারসম্বন্ধে অপর একটি উল্লেখযোগ্য বাঁধ এই যে, ইহা চাণ্রাট প্রধান 
দিকের (০811091 0০105) কোন এক দিকে থাকবে এবং দেওয়ালের 
ঠিক মধ্যভাগে স্থাপিত হইবে। 

ইন্টকের আকার সম্বন্ধে বাভন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিধি দেখা যায়। 
বৃহত্তম ইন্টকের আকার ১৮১৮৬ এবং ক্ষুদ্রতম আকাব 
৮৪৮২৫ 

১. “অর্থশাস্তামতে এক হাত, আট আঙ্গুল বা তন পদ পাঁরামিত স্থান--“কৌণট- 
লীশ্ব অর্থশাদ্্' রোধাগোবিন্দ বসাক-কৃত বঙ্গানুবাদ)_পৃও ২১২ 


বাস্তুবিদ্যা ৬১ 


দবাদশতল বাশত্ট প্রাসাদ, 'মানসারে'র মতে, সবোচ্চ। ইহা "চক্রবর্তী" 
রাজার বাসোপযোগণী। 

উপারালাখত বিবরণ হইতে ভারতীয় স্থাপত্যাবদ্যার দিগ্দর্শন করা 
গেল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই বিদ্যা ভারতের চতুষ্প্রান্তেই সীমায়িত 
থাকে নাই। তিব্বত, শাকম, নেপাল ও 'সংহল প্রভাত স্থানে ভারতীয় 
অন্যান্য শাস্রের ন্যায় স্থাপত্যশাস্ত্রও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ কারয়াছিল। 
সুদ্‌র প্রাচ্যে শ্যাম, কম্বূজ, চম্পা, সমমান্ত্রা, বাল বোর্ণও এবং জাভা 
প্রীত স্থানেও এই প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মধ্য এশিয়ায় খোটান 
ও তুন্হুয়াং নামক স্থানের স্থাপভ্যে ভারতীয় প্রভাব নগণ্য নহে। ভাবলে 
শবাঁস্মত হইতে হয় যে, সুদূর চীন জাপানও এই বিষয়ে ভারতের নিকট 
অনেকাংশে খণনী। মধ্য আমোৌরিকার ময় সভাতার ধবংসাবশেষও ভারতীয় 
বাস্তুবিদ্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এঁ স্থানের প্রাচীন আঁধবশীসগণের 
'ময়' নামের সঙ্গে ভারতীয় বাস্তুশাস্তের গ্রন্থ 'ময়মভার নামের সাদৃশ্য 
সম্ভবতঃ আকস্মিক নহে। 


শ্যোনিকশান্ 


প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ রাজশীসত দেশ। রাজগণের চিত্ত- 
বনোদনের অন্যতম উপায় ছিল মৃগয়া। সুতরাং মৃগয়া সম্বন্ধে সংস্কৃতে 
রচিত গ্রন্থাঁদ থাকা স্বাভাবক। কন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ইতস্ততঃ 
মৃগয়ার উল্লেখ বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনা থাকলেও এই বিষয়ে বিশেষ কোন 
গ্রন্থের সংবাদ অন্যাবাধ জানা যায় না। মূগয়া সম্বন্ধে 'শ্যোনকশাস্ত্ই১ 
বতম'নে একমান্র গ্রল্থ। গ্রন্থটি রুদ্রদেবের নামাঙ্কিত। এই রদ্রদেব, 
(কোন কোন পীথ অনুসারে, চন্দ্রদেব বা রদ্রন্দ্রদেব) কুমাওন বা কূর্মা- 
চলের রাজা । এই রুদ্রদেবের জীবন-ও রাজত্বকাল অজ্ঞাত। এই গ্রন্থে 
কতক তুকর্ণ ও ফাঁর্স শব্দের প্রয়োগ আছে। অবশ্য ইহা হইতে গ্রন্থের 
কাল নির্ণয় করা যায় না; কেননা, তুকীরগণ কর্তৃক ভারত আক্ুমণের বহু- 
কাল পূর্ব হইতেই তুক্গণের সঙ্গে ভারতবাসগণের বাণাঁজ্যক যোগা- 
যোগ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, গ্রল্থখাঁনর 
রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্বে টানা যায়; 
কারণ, ইহাতে মূগয়া প্রসঙ্গে নানাবিধ অস্ব্শস্বের উল্লেখ থাকলেও বন্দুক 
বা বর,দের উল্লেখ নাই । শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, গ্রন্থখানি হিন্দু আমলের 
ভারতবর্ষে রাঁচত হইতে পারে না; কারণ, গ্রল্থকার 'ত্রেবার্ণকধর্মীনর্ণয়” 
নামক একখান স্মাতীনবন্ধ রচনা কাঁরয়াছলেন এবং নিবন্ধসমূহ ভারতে 
মুসলমান আঁভযানের পরবতাঁকালেই রচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 
এই সিদ্ধান্ত যান্তসহ নহে। স্মৃতিনিবন্ধের ইতিহাসে বাংলা দেশের 
একটি 'বাঁশন্ট স্থান অছে। আমরা জানি যে, এই দেশের ভবদেব, 
আনরুদ্ধ ভট্ট ও হলায়,ধ প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা স্মৃতিনিব্ধকার 
প্রাকমুস্লিম যুগের লেখক। শাম্ত্রী মহাশয় আরও বালয়াছেন যে, 
রুদ্রদেন তীয় উল্লাখত গ্রন্থে কুল্লঃকভট্রের ডীন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
কুল্লকের কাল খত ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছিং। সুতরাং, 
ইহই রুদ্রদেবের জীবনকালের উধর্ সীমারেখা । 

'শ্যোনকশাম্ববৃত্ত নামে এই গ্রন্থের একটি টীকা আছেও। 

'শ্যেন' শব্দ হইতে 'শ্যোনক' শব্দটি উৎপন্ন । কিন্তু, ''প্থাটিতে শ্যেনের 


১ স্বর্গত হবপ্রসাদ শাস্তী কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ সহ সম্পাদত, এীঁসয়াটিক্‌ 
সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১০। 


২. দুঃ%১৪06 : 1115001 ০ 10192102985055 1, পৃহ ৩৬৩ । 


৩. কলিকাতা এসয়াটক্‌ সোসাইটির পাঁথসংখ্যা ৮২৪৪। 


শোনিকশাস্র ৬৩, 


বিবরণ ছাড়াও অন্যান্য কতক বিষয়ের আলোচনা আছে। গ্রন্থাট সাতাঁট 
পরিচ্ছেদে বিভন্ত। প্রথম পাঁরচ্ছেদের নাম 'কর্মানুষঞ্জন'; ইহাতে সাধারণতঃ 
ব্যসনরূপে পাঁরিগাঁণত ব্যাপারগযীল সম্বন্ধে লেখক প্রাতপন্ন কারতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, পাঁরমিত ভোগে তথাকাঁথত ব্যসনগুঁলি হিতকর হইয়া 
থাকেে। 'ব্যসনহেয়তানরূপণ' নামক "দ্বিতীয় পারচ্ছেদে তিনি অষ্টাদশ 
ব্যসনের উল্লেখপূর্বক পাঁরমিত ভোগে ইহাদের উপযোগ বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 'মৃগয়াবিবেচন নামে আভাহত; ইহাতে মৃগয়ার প্রশংসা- 
পূর্বক অন্টপ্রকার মৃগয়া "বার্ণত হইয়াছে। চতুর্থ পারচ্ছেদে আছে 
'শ্যেনানাং 'বিবেচনমূ অর্থাৎ শ্যেনের প্রকারভেদ ও তাহাদের বিবরণ, 
ইহাদের পোষণপ্রণালী ইত্যাঁদ। 'চিকিংসাধকার' নামক পণ্চম পাঁরচ্ছেদে 
শ্যেনের নানাবিধ রোগ ও উহাদের প্রাঙকার আলোচিত হইয়াছে। 'শোন- 
পাতোতিকত'ব্যঅ' নামক ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে শ্যেনযুদ্ধের প্রণালপ, তব্দর্শন- 
জাঁনত আনন্দ প্রভৃতির বণনা আছে। শেষ ও সপ্তম পারচ্ছেদের নাম 
'মূগয়ানন্তরোতিকর্তব্যতা'; ইহাতে শ্যেনষুদ্ধের পরে রাজার শ্রমাপনোদন 
পদ্ধাত বার্ণত হইয়াছে। 

শ্যৈনিকশাস্বের 'িষয়নস্তু সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

শনম্নীলিখিত অষ্টাদশাঁট 'ক্রয়া সাধাবণতঃ ব্যসনর্‌পে পাঁরগাঁণত হইয়া 
থাকে 8 
(ক) ক্রেধেজ 

(১) বাক্পারুষ্য, (২) দণ্ডপারধ্য৯, (৩) ঈর্ষা, (৪) অসয়া, (৫) 
সাহস২, (৬) অর্থদূষণও, (৭) পৈশহন)8, (৮) কোধ। 
(খ) কামজ 

(১) স্ত্রীলোকের প্রাতি অ সান্ত, (২) অক্ষরব্লীড়া, (৩) মদ্যপান, (৪) গীত, 
(৫) বাদ্য, (৬) নৃত্য, (৭) বৃথাভ্রমণ, (৮) পরোক্ষনিন্দা, €৯)দিবানিদ্রা, 
(১০) ম্‌গয়া। 

রুদ্রদেবের মতে, উল্লাখত ব্যাপারগ্ীল স্বরূপতঃ ব্যসন নহে; ইহাদের 
প্রীত' নিরঙ্কুশ আসান্তই ব্যসন। সংখমের সাঁহত উত্ত 'ক্রয়াসমূহে প্রবৃত্ত 
হইলে তাহাতে যথেস্ট আনন্দলাভ করা যায় এবং উহাঁদগকে সম্পূর্ণ 
রূপে বজ্ন কারলে জীবনের অনেক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। দজ্টান্ত- 
স্বরূপ তান বাঁলয়াছেন যে, যাঁদ স্ত্রীলোক একান্তভাবে ব্নীয় হয় 
১. লঘ্ অপরাধে গুরুদণ্ড। 
২. এমন হঠকারিতা যাহাতে জীবন বিপন্ন হইতে পারে। 
৩. আদান ও প্রদানে বিবেছলান অভাব, উপয্স্ত স্থলে দানে অস্বীকৃতি, অপালে 


দান ইত্যাঁদ! 
৪. অপরের ছদ্রান্বেষণ। « 


“৪৪ ভারতের জানাধিজ্রান 


তাহা হইলে পূন্নামক নরক হইত ভ্রাণকারী পুত্রের লাভ কিরূপে হইবে ? 
'মৃগয়া সম্পূর্ণরূপে পাঁরহার কারিলে যক্ঞাির প্রয়োজনীয় মাংস ও অজনাঁদি 
লাভ হয় না। 'দবানিদ্রা অজীর্ণাঁদ রোগের উপশমার্থ অপাঁরহার্য। তাহা 
কল্পনা করা যায় না। যেমন, বসন্ত ও বর্ষা প্রভাত ধতুর সৌন্দর্যে 
চন্দ্রোদয়ের মাঁহমা, মাল্য-চন্দনাঁদর ধারণ 'প্রয়াসাহচষেই উপভোগ্য; বিরহীীর 
পক্ষে এমন উপভোগ্য বস্তুও বিরান্তির উদ্রেক করে। এই রূপে রুদ্রদেব 
দেখাইয়াছেন যে. বাস্তব জীবনে ডীল্লাখত সমস্তগুলি ব্যাপারেরই ক্ষেন্র 
[বিশেষে উপযোগ আছে। তিনি বারংবারই ইহাদেব প্রাত অত্যাসীন্তকে 
নন্দা করিয়াছেন । 

গ্রন্থকারের মতে, মৃগয়ার বহ প্রকারভেদ আছে। তন্মধ্যে তিনি অল্ট 
প্রকার মৃগয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। ইহারা এইবাপা ৫ 

(১) আশ্বীনা-_অশ্বপচ্ত হইতে মূগয়া, 

(২) সজালা--পাশ বা ফাঁদের সাহায্যে মৃগয়া, 

(৩) কাল্যা-নানার্প কোশলে মৃগয়া, 

(৪) যাবশী১_ ক্ষেত্রে শস্যের কম্পনাঁদ লক্ষ্য পূর্বক তন্মধ্যে লক্কায়ত 

জন্তুর মৃগয়া, 

(৫) সাপেক্ষা- প্রতীক্ষা পূর্বক লক্ষ্যের প্রাত অস্দ্ক্ষেপ, 

(৬) পদপ্রেক্ষা- লক্ষ্যের পদাঞ্ক অনুসরণক্রমে মৃগয়া, 

(৭) *বগাঁণকা- লক্ষ্যের গ্রাতি কুকুর নিয়োগ ক্যা মৃগয়া, 

(৮) শ্যেনপাতা- শোনপক্ষীর সাহায্যে মৃগয়া। 

শীতের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্তি আশ্বীনা মৃগযার 
প্রশস্ত কাল। কর্ম, প্রস্তব, বৃক্ষ ও গর্তাঁদহন স্থান এই প্রকার মৃগয়ার 
উপযোগী । এইবাপ। মৃগয়া অভ্যাস কাবলে শবীব লঘু, মেদহীন ও দঢ় 
হয়; ইহাতে ক্ষধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। তাহা 
ছাড়া, ধাবমান লক্ষ্যকে অস্বরবিদ্ধ কারবার কৌশলও ইহা দ্বারা আঘত্ত হয়২। 


১. শব্দাটি সম্ভবতঃ 'যবস' হইতে উৎপন্ন যেবস-পশুব খাদ্য)। সতবাং 'যাবস"' 
রূপাঁট শুদ্ধ মনে হয। 
২. তুলনীষ-_'অভিজ্ঞানশ্কুন্তলা'য সেনাপাঁত করৃকি মগযা-প্রশংসা $- 
অনববতধনুজর্যাস্ফালনক্লুবপূর্বং 
ববিকবিণসাহফ্ণ স্বেদলেশৈবাঁভল্লমূ। 
অপাঁচতম্নাপ গান্নং ব্যাযতত্বাদলক্ষ্যং 
গবিচব ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভার্ত॥ ২1৪ 
| প্রভূ পার্বত্য গজ্যেব ন্যায় আত বলিষ্ঠ দেহ ধারণ করিয়া আছেন; অবিরাম 
ধনুর্গণাকর্ষণে দেহেব পূর্বার্ধ ককর্শ হইযাছে, ইহা সূশশকবণ সহ্য কারতে সমর্থ। 
(এত পাঁরশ্রমেও) দেহে পর্মের লেশমান্র নাই। দেহ কৃশ হইলেও, পেশীবহুল বলিষা 
উহার কৃশত্ব লাক্ষত হইতেছে না।] 


শো? ৰ এ 


শুধু তাহাই নহে £ এই প্রকার মৃগয়াদ্বারা ধর্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ করা 

যায়। বৃক ব্যান্রাদ হিংম্র পশুর ও শস্যধবংসকারী জন্তুসমূহের বধ, নানা 

উপযোগাঁবাশম্ট বনের রক্ষণ, তদকরাদর অপসারণ ও অরণ্যবাসী জনগণের 
সাঁহত সখ্যস্থাপন প্রভাতি আশবীনা মূগয়া দ্বারা সম্ভবপর হয বাঁলয়া ইহা 

ধর্মীনে সহায়তা করে। বন্যগজ ও গণ্ডার, মূল্যবান শৃঙ্গচম্ণাদ ও 

কস্তূরণ প্রভৃতির লাভে সহায়তা করে বাঁলয়া এইরূপ মৃগয়া অর্থজনেরও 

সহায়ক। এইরূপ মৃগয়ায় এমন কতক পশহমাংস লাভ হয়, যাহা কামব্ত্তি 
উীদ্ন্ত করিয়া তাহাকে চরিতার্থ কারতে সহায়তা করে। সূতরাং চতুর্ব্গের 
মধ্যে ভ্রবর্গেরই সাধন আশ্বীনা মৃয়া। 

যে প্রকার মুগয়ায় জাল বা ফাঁদের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহা সজালা মগয়া 
নামে আভহিত। এইর্‌ুপে মৎস্য, শঙ্খ, শান্ত প্রীতি সংগ্রহ করা হয়। 
নিষাদ ও অন্যান্য নীচশ্রেণর লোকেরা এইরূপ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, 
এই উপায়ে হস্তা ধৃত, হইতে পারে বাঁলয়া রাজগণের পক্ষেই ইহা উপযোগী । 
মৃগের সাহায্যে মগ এবং পক্ষীর সাহায্যে পক্ষী ধবাও এই মহয়ার 
অন্তর্গত। 

কাল্যা মৃগয়া চতুর্বিধ £_ 

১) বহকার্ণকা- ইহাতে দুই কিম্বা তিন ব্যান্ত একত্র হইয়া বায়ুব আভি- 
মুখে অবস্থান পুব্কি তারস্বরে চীৎকার কবে এবং 
ন্রকর্ণী বা 1ঘশূলের দ্বারা হরিণকে বিদ্ধ করে। 

€২) মৃূললাশনকা- ইহাতে বৃক্ষান্তারত অনেক লোক ব্লমশঃ অগ্রসর হইয়া 
পশ্চাদ্ভাগ হইতে পশু বধ করে। 

(৩) মহাকাল্যা-ইহাতে বহুসংখ্যক লোক বনকে বেম্টন করিয়া ক্লমশঃ 
অগ্রসর হয় এবং জন্তুসমূহের পলায়নের পথ রুদ্ধ 
কাঁরয়া 'করবাল' বা খড়া এবং অন্যান্য অস্ত্রদ্বাবা উহা- 


দগকে বধ করে। 
€৪8) গজকাল্যা- ইহাতে গ্রী্মকালে হস্তিসমূহ শহত্কপ্রায় পল্বলে পাঁওত 
হইয়া ধৃত হয়। 


মেদশ্ছেদকৃশোদবং লঘু ভবত্যু্থানযোগ্যং বপুঃ 
সত্তবানামাপ লক্ষ্যতে বিকৃতিমাঁ৯ন্তং ভযক্োধযোঃ। 

এ উতকর্ষঃ স চ ধান্বনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে 
ধমখ্যৈব ব্যসনং বদাল্তি মৃগযামীদৃগৃবিনোদঃ কৃতঃ ॥ ২। & 

[ মৃগয়।য মেদক্ষষ হেতু শবীব লঘু হইযা কর্মক্ষম হব; ভয ও ক্রোধে প্রাণগণের 
শৃত্তবিকাব লক্ষিত হয়: ধনূর্ধরগণেব কৌশলেব পরাকান্ঠা এই হে, তাহাদের তীরসমূহ 
ধাবমান লক্ষ্যে সফল হয়। মৃগষা বৃথাই ব্যসন বাঁলযা আভাহত হয। বস্তুতঃ এইব্‌প 
শচত্তাবনোদক আর কী আছে 2] 

& 


৬ ভারতের জানাঁবজ্ঞান 


যাবশী ম্গয়াতে গোধূমাঁদ শস্যের ক্ষেত্রে শস্যের কম্পনাঁদ হইত্রে 
লুব্াঁয়ত পশহগণের গাঁতাবাঁধ নির্ণয় করিয়া উহাদিগকে বধ করা হয়। 
সাপেক্ষা মৃগয়াতে ধনূর্ধর ব্যান্তগণ প্রতীক্ষায় থাকে এবং পশুগণ 
সাল্লাহিত হইলে উহাঁদগকে বিষাঁদগ্ধ শরে বিদ্ধ করে। বিভীতিক১ বৃক্ষ- 
বহুল স্থানে, শস্যক্ষেন্রে এবং জলাশয়ের নিকটবতঁ স্থানে এইরূপ মৃগয়া 
সফল হয়। গোশব সম্মুখে রাখিয়া সিংহাঁদ হিংস্র পশুগণকে এইরুপে 
আঁতি সহজে বধ করা যায়। 
পদপ্রেক্ষা মৃগয়ায় পশুগণের পদাঙক অনুসরণক্রমে উহাদিগকে বধ করা 
হয়। ইহা 'দ্বাবধ। প্রথম প্রকারে বধ্যপশহর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কুকুরের পদ- 
চিহ্ন অনুসরণ করিয়া মৃগয়াকারী লক্ষ্যবস্তুকে প্রাপ্ত হয় এবং উহাকে বধ 
করে। দ্বিতীয় প্রকারে ধন্বী নিজেই লক্ষ্য পশুর পদাঁচহ্ন অনুসরণ করে। 
বাল:কাময় স্থানে অথবা আর্ররস্থানে এইরূপ মৃগয়া আতিশয় সফল হয়। 
উষরভঁমিতে শশকাঁদ জন্তুকে আক্রমণ কারবার জন্য কতকগুলি কুকুর 
প্রযৃন্ত হয়। যখন শশকাঁদ ও কুকুরসমূহ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
ধন্বী লক্ষ্যের প্রতি শরক্ষেপ করে। ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন) 
কারণ, শরগুলি শুধু লক্ষ্কেই বিদ্ধ করিবে, তৎসন্নিহিত কুকুরগ্িকে 
নহে" এইরূপ মৃগয়া শবগাঁণকা নামে আভাহত। রজ্জবামোক ইহারই' 
প্রবকারভেদ। রজ্জবামোকে কৌশলে রজ্জু বিস্তার পূর্বক হারণ ধৃত হয়। 
শ্যেনপাতা মৃগয়ায় শাক্ষত শোন পাক্ষিগণকে মুস্ত কারিয়া দেওয়া হয়। 
উহারা নানাবিধ পক্ষীর উপরে পাঁতিত হয়। এইরুপ মৃগয়া নানাভাবে 
করণীয়। শ্যেনগৃলিকে মুস্ত কারবার প্রণালী দ্বাবধ ৪ 
(১) হস্তমোক- ইহাতে শ্যেনপক্ষীর পদবন্ধন রজ্জ2ট অঙ্গুঁলতে 
ধারণ করিয়া উহাকে লক্ষ্যের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। 
(২) মুষ্টমোক- ইহাতে শ্যেনপক্ষীটিকে করতলে রাখা হয়; উহার 
পালকগ্ীল বস্নাবৃত থাকে । সেই অবস্থায় উহা 
নিক্ষিপ্ত। হয়। লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন এ বস্নখণ্ডের 
জন্য উহার উড়িতে কষ্ট না হয়। 
শ্যৈনপক্ষীর শিক্ষাব্যবস্থা আতিশয় কোতুককর। শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য 
থাকিবে যেন তান নিজের প্রতি উহার বি*বাস উৎপাদন করিতে পারেন। 
সেই উদ্দেশ্যে, শ্যেনপক্ষীীটকে পাইয়াই তান উহার চক্ষুদুই1১ এমনভাবে 
বন্ধ করিয়া দিবেন যেন উহা তাঁহার মুখ পাঁচাঁদন পর্যন্ত দৌখতে না পায়। 
এই কয়াদনের মধ্যে উহা যেন তাঁহার কণ্ঠস্বরও শ্যানতে না পায়, ততপ্রাতি 
লক্ষ্য রাখতে হইবে। এই সময়ের পরে, প্রাতাঁদন রান্রে মৃদু আলোকে উহার 


১. 8615110 20910091217, 


শ্যোনিকশাস্ম ৬৭, 


চক্ষু; খুলিয়া চক্ষদুইটিকে শীতল জলে ধৌত কাঁরতে হইবে। এইর্পে 
ক্রমে নিজের প্রাত উহার 'বিশবাস উৎপাদন কাঁরতে হইবে; এই উদ্দেশ্যে তান 
উহাকে নিজে খাদ্য পানীয় দিবেন এবং স্বহস্তে উহাকে আদর কাঁরবেন। 
যে সকল শ্যেন সহজে পোষ মানতে চায় না, তাহাঁদগকে বশে আনতে 
হইলে শাঁস্তও বিধেয়। 

শ্যেনপক্ষী প্রধানত দ্বিবধ £- 

(১) কৃষ্ক্ষ-_যাহাদের চক্ষু কৃষ্কবর্ণ, 

(২) পাটলাক্ষ-যাহাদের চক্ষু রন্তবর্ণ। 
প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত পক্ষীগঞাীলর নাম কুহী, শশাদ ()96-17910 
চরক, (১1091 1910011) বহর, (001957179) লগর (102০1 191001) পক্ষ- 
কাঁলকা, তুরুমত (416011)। দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীগুির নাম বাজ, 
বাস, বেসর, 'সচান, জূর, চেট, ধূতি, টূন। এখানে গ্রল্থকার মন্তব্য 
কাঁরয়াছেন যে, উভয় শ্রেণীর শ্যেনের মধ্যেই স্ত্রীপক্ষীগীলর সাহস ও গাঁতি- 
ভঙ্গ উৎকৃষ্ট । 

গ্রন্থকার বাঁলয়াছেন যে, 'বাজ'১ শব্দে পক্ষীমান্রকেই বুঝায় বটে, কিন্তু, 


শ্যৈন পক্ষীকে বুঝাইতে ৬ শব্দটি রূঢ় হইয়াছে। 
বাজ পণ্ঠাবধ ৫ 
(১) বলাকা ক্ষীণদেহাবশিম্ট। ইহার বক্ষে ও উরুতে সাদা ও কাল 
পালক থাকে। 


(২) চক্রাঙ্গ- চক্রবাকেব আকৃীতাবাঁশল্ট। 

(৩) কালক-কঙ্কের ন্যায় লম্বা ও কাল। 

(৪) হংসবাজ- সর্বাঙ্গ তুবারধবল। 

(৫) মহারাবণ-_ ইহার পুচ্ছে ও পালকে অশ্ব বা পপ্পল পন্রের ন্যায় 
চিহ্ন থাকে । ইহা বাজরাজ বাঁলয়া পাঁরগাঁণ৩ হয়। 
ইহাকে রাবণ বল। হয় এইজন্য যে, ইহার সমাগমে অন্যান্য 
পক্ষী সভয়ে চীৎকার করে। 

বাস চতুর্বধ £_ 

১১) গুরঞ্গণ- শীল্ত, সাহস ও বর্ণ ভেদে ইহা বহ্ণীবধ। 

(২) ক্ষীণদেহাবাশম্ট ও দ্রুতগামী । 

(৩) প্রাতষ্ডান_ইহার শরীরে ঘন পালক থাকে এবং ইহার সাহস ও 

রর গাঁতবেগ নকৃষ্ট। 

(৪) িকার- আতশয় সাহসী ও দ্রুতগামী । 


১. 'বাজ' শব্দের মূল অর্থ "পক্ষ । 
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ঝেঁসর ব্রিবধ £ 

(১) মাণিক_স্থুলকায় ও অধম গুণযযন্ত। 

(২) চলিকাঙ্ক-হহা মধ্যমগণাঁবশিল্ট। 

(৩) বাসাপ্রীতম_ ইহার সাহস ও পচ্ছ উল্লিখিত বাসপক্ষীর ন্যায়; 

ইহা উত্তমগুণযুক্ত। 

উল্লিখিত পক্ষগৃলির মধ্যে যাহাদের মস্তক সর্পফণাসদশ, গ্রবা লম্বা, 
পক্ষ বিস্তৃত, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত সেইগ্ীলকে উৎকৃষ্ট বুঝতে হইবে। উৎকৃষ্ট 
পক্ষীগুলির অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, উহাদের দেহ স্বাঁদ্তকাকীতি। 

'বাভন্ন শ্রেণীর শ্যেনের জন্য 'বাভন্ন পাঁরমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। 
কুহীী, চরক, বাজ ও বহরাঁর জন্য পণচশ টঙ্ক৯ সদ্যোমাংস বধেয়। শশাদের 
পক্ষেও এই পাঁরমাণ 'নার্রষ্ট হইয়াছে । এই সকল শ্রেণীর পুং পক্ষীগ্াীলর 
জন্য পাঁচ ট্রঙ্ক কম 'বাহত। পক্ষকালিকার জন্য পনর টঙ্ক, বাস-এর জন্য 
তের এবং বেসর ও চূলাঙ্কের জন্য এগার টঙ্ক বিধেয়। 'সিচানের শান্ত 
অনুসারে খাদ্যের বাবস্থা কারতে হইবে। তুরুমত্টীকে নয় টঙ্ক মাংস দিতে 
হইবে। চেটা, টোনা ও ধূতিকার জন্য যথারুমে আট, সাত ও ছয় টঙ্ক 
মাংসের বিধান আছে। 

শ্যেনপক্ষীর পালনপদ্ধাত নিতান্ত সহজ নহে । উহাকে বাঁধয়া “সদুধা- 
ধবাঁলতোদরে প্রাসাদীশখরে' স্থাপন করিতে হইবে । এ স্থানাঁটকে যন্দের 
সাহায্যে জলধারাসিন্ত করিয়া শরতল রাখিতে হইবে; মাঝে মাঝে পাখার 
বাতাসও আবশ্যক। শ্যেনের বাসস্থানটি জালে বেন্টিত থাঁকবে যেন কোন 
মক্ষিকা সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে। শ্যেনকে উদ্যানের ছায়াশশ তল ও 
সুরক্ষিত স্থানে অথবা মশকাদমবন্ত ভূগগহে২ রাখা যাইতে পারে। সবণ্রই 
জলাসণ্ণন বিধেয় এবং 'ভূগৃহে' উহাকে রাখিলে এ স্থানের চারিদিকে সবদ্জ 
যবাঙ্কুর বিরাঁজত হইবে এবং স্থানাঁট সুগান্ধ হইতে হইবে। দুইটি কি 
'িতনাটর আঁধক শ্যেন একত্র রাখা সমীচীন নহে। 

শ্যেনের সম্ম.খে একাঁটি পাত্রে উহার স্নানের জন্য জল রাখ প্রয়োজন। 

শ্যেনের নানাবিধ রোগের উপশমের জন্য ওষধের বাবস্থা গ্রন্থকার 
করিয়াছেন। শ্যৈন যাঁদ খাদ্য ভীদরণ করে, আহা হইলে মাহষের মাখন- 
মাশ্রত মৌথচুর্ণ উহার সেব্য। অজীর্ণ রোগের ওষধ শুধু বাহচর্ণও 
অথবা ভাঙের রসামাশ্রঅ বহিচূর্ণ এবং উফ্ণ জল। শ্যৈন কশ হইলে উহাকে 


, ১ টঙক-৪ মাষ। 
মাঁটর তলাব ঘর। 
ইহার অর্থ স্পম্ট নহে। আঁভধানে দেখা যায়, কতক প্রকার উীদ্ভদের নাম 
“বাহনু'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ইংরাজী অনুবাদ কাঁরয়াছেন 102110778-7)01। 
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স্তীঁস্তন্য১সংষুস্ত অথবা গাভীদুগ্ধজাত মাখনের সাঁহত 'মাশ্রত মাংস 
দিতে হইবে। আঁগ্নমান্দ্য হইলে উহাকর্তৃক লবঙ্গ অথবা নরমন্রামাশ্রীত 
মাংস ভক্ষণীয়। 

বর্ষাকালে শ্যেনপক্ষর পুরাতন পালক ঝাঁড়য়া পড়ে এবং নূতন পালক 
জল্মে। ইহাতে বিলম্ব হইলে উহাকে 'শরটামিষ২ দেয়। শ্যেনের পালক 
যাঁদ কৃমিদন্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে উহার প্রাতকার সমপান বিডৃঙ্গ, 
বাহন ও কস্তূরণ। 

শ্যেনের *বাসরোগের সাধারণ নাম 'শাখা'। উহা চতুর্বিধা-€(১) আভিঘাত- 
সমুগথা বা আঘাতজাঁনতা, (২) শ্লেম্মজা, (৩) পিত্তজা, (5) ক্ষৈণ্জা বা ক্ষয়- 
রোগ। শেষোস্ত রোগকে শোষিতাও বলা হয়। প্রাতি১ রোগেরই গুঁধধের 
ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে শোষতা রোগই মারাআক। ইহার প্রাতকার 
নানরুপ ৪ নররুধরাসন্ত কলবিঙ্ক মাংস, চটকার সদ্যমাংস, শৃকরমাংস 
অথবা গাভঈদগ্ধজাত মাখনামীশ্রত পাঁক্ষমাংস ইত্যাদ। এই রোগে মাঝে 
মাঝে কপৃরিসংযুক্ত বার পানও বিধেয়। 

শ্যেনের নেত্রাভ্যন্তরে তাপা, ধূম বা কোন প্রকান আঘাত হেতু সাদা 
দাগ পাঁড়লে উহার নেত্রমধ্যে চাঙ্জেরীত্মূলচূর্ণ প্রয়োগ কারতে হইবে। 
ইহার িকজ্পব্যবস্থা- হরিদ্রা, নিম্বপন্র, মাচ, হলুদ, হরিতকী, 1পপ্পলণ, 
মুস্তা৪ ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতির সমপরিমাণ অংশের অজামূত্রীসন্ত বাঁটকা। 

কোন কোন সময়ে শ্যেনের মুখে খাদ্য পানীয়েব অনিয়মহেতু প্রদাহ 
দেখা যায়; এই রোগ শ্লেম্মা এবং পিত্তজীনিতও হইয়া থাকে। 'পিত্তজ 
প্রদাহে ক্ষীরীবৃক্ষের 'ছল্লিকাঞ্চূর্ণ তিল তৈলে মিশ্রিত কারিয়া উহার 
মাংসসহ সেবন 'বধেয়। উহা প্রদাহে লেপনও করা যায়। অন্য কারণ- 
জানত প্রদাহে অন্যরূপ ওষধের ব্যবস্থা আছে। 

শ্যেনের পায়ে কখনও কখনও ফোঁড়া ও প্রদাহ হয়; ইহাব নাম গদর্ভী। 
এই রোগ দশর্ঘকাল থাকলে চান্দী নামে আঁভাহত হয়। গর্দভীর প্রতিকার 
পিস্পল ও উদম্বর বৃক্ষের রস আক্রান্ত স্থনে প্রাতিদিন প্রয়োগ; এইরূপ 
এক সপ্তাহ কাল করণীয়। ইহার বিকল্প ব্যবস্থা বিট প্রলেপ। চান্দী 
হইলে সেই স্থানে প্রথমতঃ জল্‌কা বা জোঁক স্থাপন কাঁরতে হইবে। তৎপর 
নবনীতাঁমাশ্রত হরিদ্রা ও সৈম্ধব লবণ আক্রান্তস্থানে প্রযোণ কাঁরয়া বস্তর- 


*. ১. শাস্তঁ মহাশযেব মতে, ছাগদ্গ্ধ। টীকা হইতে মনে হয়, এই শব্দে 
স্লীলোকের দুগ্ধও বুঝাইতে পারে। 

২. শরট- কৃকলাস। 

৩. 052115 1770172,06117109. 

৪. 0০৮০০15 10960:0015, 


&,. ছাল্পকা অর্থাৎ ছাল। 
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খন্ডে এঁ স্থানাঁটকে বেজ্টন কাঁরয়া রাখতে হইবে। তন দিন পর পর 
পুরাতন ওষধ ও বস্ত্খশ্ডের পারবর্তন আবশ্যক । এইরুপে বার দিনে 
চান্দী প্রশামিত হয়। 

কখনও কখনও আহত হইলে শ্যেনের শীন্তক্ষয় ও 'ববর্ণতা লক্ষিত হয়। 
এই রোগের ওষধ মাংসের সাঁহত 'নিম্নালাখত দ্বব্যসমূহের সমপাঁরমাণ 
মিশ্রণ £দ্বাবিধ হরিদ্রা, তুথক,১ ভাগ্২ মদন,ও অক্দৃগ্ধ ও ঘৃত। 

পর্যষিত বা দুর্জর মাংস ভক্ষণে শ্যেনের উদরে কৃমি জন্মে। দুই 
ভাগ বিড়ঙ্গ এক ভাগ কস্তূরীব সাহত পান কাঁরলে এ কৃমিনাশ হয়। 

স্নান না করার ফলে কখনও কখনও শ্যেনের শরীরে লিক্ষা৪ ও যূক€ 
জন্মে। ইহাদগকে নম্ট কাঁরতে হইলে মাগধীঙ্চুর্ণ উহার শরীরে 
উদ্ধূলন৭ কাঁরতে হইবে । ইহার বিকল্প ওষধ গোম,ন্রমিশ্রত শবজ্বমূল- 
ত্বকৃচচূর্ণের প্রলেপ। 

শ্যোৌনকশাস্ের শেষ দুই অধ্যায়ে (ষষ্ঠ ও সপ্তম) শ্যেনযুদ্ধের বিবরণ, 
শ্যৈনবৃদ্ধ দর্শনে বাজার আনন্দ ও এ যুদ্ধোত্তর কালে রাজার শ্রমাপনোদন 
পদ্ধাঁত প্রভাতি বার্ণত হইয়াছে। 


3106 ৬1101 -তু'তে। 
9101)0119817017079 11108. 
৬2170015112, 9101170১৪, 


সাধাবণ ভাষা, 'িবশেষতঃ পর্রববঙ্গে, লিক (2্উকুনের 'ডিম)। 


। 
লঙ্কা (10908 7910091) 
ধূল €(০/০:)ব ন্যাষ ছড়াইযা দেওষা। 
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কামান 


সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ__এই 
চাঁরাঁট প7্রুষার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য প্রার্তাটি পুরযযার্থ সম্বন্ধেই 
শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তৃতীয় পুরষার্থ 'কাম' আলোচ্য। 

'কাম' শব্দাট সংস্কৃতে ও বাংলায় একাধক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
খগ্বেদে ইচ্ছামাত্র বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ আছে। অথর্ববেদেও 'কাম' 
শব্দের এই অর্থ আছে বটে; কিন্তু, এই বেদের কতক অংশে পরবতর্ঁ যূগের 
পহজ্পধন্বার অগ্রদত। একাঁট কামদেবের সন্ধান পাওয়া যায়। বোঁদক যুগের 
পরে 'কাম' শব্দ প্রেম বা ইচ্ছামান্র অর্থে প্রযুস্ত হইয়াছে। রামায়ণ' ও 
"মহাভারতে এই শব্দ কামদেব, প্রেম ও স্বীসম্ভোগেচ্ছা প্রভীত অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণগ্ীলতেও 'কাম' শব্দের অন.র:প প্রয়োগ আছে। 
'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যাঁতি, স শান্তিমাপ্নোঁও ন কামকামী 
প্রভীতি স্থলে হীন্দ্রয়ণ।হ্য বিষয়মান্রেরই কামনা বা ভোগ্যবস্তুমান্রই 'কাম' 
শব্দে আভাহত হইয়াছে । আবার 'লক্ষন্যাঃ কামুকো হাপিঃ প্রভীও স্থলে 
রিরংসা অর্থে 'কাম' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাংলায়ও সাধ রণ কামনা ও 
সম্ভোগেচ্ছা অর্থে কাম" শব্বের ব্যবহার হয়; যথা--প্রতীওকাম, মনস্কাম, 
কামগন্ধ, কামান্ধ ইত্যাঁদ। 

কাম” মান্‌ষের চিরন্তন প্রবৃত্ত। আধগণের প্রাচীনতম গ্রণ্থ খণ্বেদে 
এই শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু, কামশাস্ত্ের উদ্ভব আঁনশ্চয়৩।র অন্পকারে 
আচ্ছন্ন। শাস্ত্রসমূহের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে মে গুদাসীন্য, 
কামশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যাতিকম নাই। কোন শাস্তের উৎপ 'নিশ্চিত- 
রূপে নির্পণ করিতে না পারলেই প্রাচীন পাণ্ডিঙগণ দেবদেশীব অবতারণা 
কাঁরয়া তাঁহাদের পাঁবর্ন নমের সঙ্গে শাস্ত্র উৎপাত্তকে য$ কবিতেন। 
ইহাতে শাস্ত্রে পাবন্রতা আরোপিত হইত এবং ঈশ্বরাঁবশ্বাসী সম'জে পাঠক 
সহজেই শাস্ের প্রাতি শ্রদ্ধান্বিত হইত! 'কামসূত্র' গ্রন্থে বাংস্যায়ন 
বালয়াছেন যে, প্রজাপাঁতি মানুষ সম্টি কারয়া হাহার 1স্পাঁওস ধন ন্রিবর্গ 
সম্বন্ধে বিশদভাবে বাঁলয়াঁছলেন এবং মহাদেবের অনুচর নন্দী ্রিবর্গ 
হইতে, কামকে পৃথক কাঁরয়া কামসূত্রের বস্তৃত আলোচনা বাঁরধ ছিলেন৯১। 
নন্দী স্বয়ং দেবতা না হইলেও দেবাদবেরই ত অনুচর; সতরাং শাস্বের 
পবিত্রতা ক্ষুগ্ন হয় নাই। 


১. কামসত্র--১।১1৫, ৮। 


দহ ভারতের জ্ঞানাবজ্জান 


'কামসূত্রাই যে এই শাস্তের একমান্ বা প্রাচীনতম গ্রল্থ নহে, তাহার 
প্রমাণ এই গ্রন্থেই রাহয়াছে। বাংস্যায়ন নিম্নালখিত পূর্বাচার্য গণের 
নামোল্লেখ কাঁরয়াছেন £_ | 

শ্বেতকেতু, বাভ্রব্য, দত্তক, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনদাঁয়, গোণিকা- 

পনত্র, স্মবর্ণনাভ, কুচুমার (বা কুচিমার)। 
'বৃহদারণ্যক উপনিষদে' উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে মনে হয়, 
সে-যুগেও প্রধানতঃ প্রজননাবদ্যা (09979০9) প্রসঙ্গে যৌনপ্রেমের সমস্যা 
বলী খাঁষগণের মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরয়াছল। শ্বেতকেতু কামশাস্তের 
একজন প্রামাণিক ব্যান্ত বাঁলয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, 
অন্ততঃ উপনিষদের যুগ হইতে এই শাস্ত আলোচিত হইয়া আঁসতেছিল। 
বাংস্যায়নের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, তাঁহার পূর্ববতর্শ অধিকাংশ আচার্যই 
শাস্তের একদেশ লইয়া আলোচনা কাঁরয়াছিলেন এবং বাভ্রব্যের শাস্ত ছিল 
অগাধ; সেজন্যই “সধাক্ষপ্য সর্বমর্থমজ্পেন গ্রল্থেন কামসূত্রীমদং প্রণীতম্‌:। 
এক কুচুমারের গ্রন্থ ভিন্ন অপার সকল আচার্ষের গ্র্থই অদ্যাবাধ অনাবিচ্কৃত। 
কুচুমার-রচিত গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে১। 'কামসূত্র' ও উহার 
জয়মঙ্গলা' নামক টাকা হইতে জানা যায় যে, দত্তক পাটালপুত্রে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তান গাঁণকাবদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দত্তক ও দত্তক- 
সূত্রের উল্লেখ কোন কোন নাট্গ্রন্থে পাওয়া যায়২। 


বাৎস্যায়শ ও তংকৃত কামসন্র 

সংস্কৃত সাঁহত্যে আঁধকাংশ 'দিকপালের ন্যায় বাংস্যায়নের জীবনী ও 
জঈবনকাল সম্বন্ধে ঈনাশিতরূপে বিশেষ ছু জানা যায় না। তাঁহার 
গুকৃত নাম ছিল মল্ল (বা, মল-) নাগ। তাঁহার কাল সম্বন্ধে পাণ্ডতগণের 
মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কেহ কেহ তাঁহাকে খন্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতনয় 
শতকের লেখক বালিয়া মনে করেন৩। কাহারও কাহারও মতে, হান 
আনুমানিক খম্টীয় ৫ম শতকের পূর্ত হইতেই পারেন না৪। 

কামসত্রে গ্রণ্থকার স্বীয় গ্রন্থের আকার ও বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা 


১, দুঃ_. 1411510179113,01021101 : 111910179 01 001955109] 921051:116 1.10619- 
016, 0. 88৪. 

২, এ, পও ৮৮৭। 

৩. এ, পৃঃ ৮৮৮। 

৪. 4910: 4১131510105 0? 921091016 116579001৩5 0469. ডাঃ সুশদল দে 


মহ।শয়ের মতে, বাংস্যায়নের কাল আঃ খস্টীয় তৃতীয় শতক। (০০60৫ 17019 
1210910195 2100 121060 1105120019১ 0, 91), 


কামশাস্র ৭৩, 
কাঁরয়াছেন। গ্রল্থাট ছান্রশ অধ্যায়ে রচিত; ইহাতে সাতাঁট আঁধকরণ; চৌদ্দাঁট 
প্রকরণ ও ১২৫০টি শ্লোক আছে। 'কামসূত্রের টীকাকারগণের মধ্যে 
যশোধরের নামই সর্বাধিক পাঁরাচিত; তাঁহার টঁকার নাম 'জয়মঙ্গলা'। 
'কামসূত্রের সাতটি অধিকরণ এইরূপ £- 

(১) সাধারণ, (২) কন্যাসম্প্রযুন্তক, (৩) ভার্যাধিকাঁরক, (৪) বোশিক, 

(&) পারদাবক, (৬) সাম্প্রয়োগক ও (৭) ওপাঁনষাঁদিক। 
উত্ত আধকরণগীলতে, বাৎস্যা়নের আলোচিত সমস্ত বিষয়ের বিশদ বর্ণনা 
এখানে সম্ভবপর নহে। প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে 
দেওয়া গেল। 

প্রথম 'সাধারণ' নমক প্রকরণে বাৎস্যায়ন চারাঁট পুরুষার্থের প্রয়ো- 
জনীয়তা প্রাঅপাদন কাঁরয়া স্বীয় গ্রন্থের আবশ্যকতা ঘোষণা কাঁরয়াছেন। 
গ্রন্থকারের মতে, অপরাপর পুরুষার্থের ন্যায় কামও সেবনীয়; কামপ্রবৃত্তি 
জীবের স্বভাবাঁসদ্ধ এবং ইহার চাঁরতার্থতা খাদ্য?ং দৌহক ও মানাঁসক 
স্বাস্থ্যের জন্য অপারহার্য। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য শ'স্ের 
প্রয়োজন; কিন্তু কাম জীবমান্রের সহজাত প্রবৃত্ত বলিয়া ইহা শাস্ত্রের 
অপেক্ষা করে না_ এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে বাংস্যায়ন বাঁলয়াছেন যে, 
কামের চরিতার্থতার পদ্ধাঁত বিবেকহীন ইতরপ্রাণীর এবং বিবেকসম্পল্ 
মানুষের একপ্রকার নহে; মানুষের পক্ষে কাম একটি কলাও বটে। সুতরাং 
এই সম্বন্ধে যথার্থ জ্বানলাভ শাস্ত্বযাতরেকে হইতে পারে না। 

ইহার পরে বাৎস্যায়ন কামসূত্রের অঙ্গস্বরূপ চৌধাঁট্র কলা বা বিদ্যার 
নামকরণ কাঁরয়াছেন। এই চৌধষাঁট্র বদ্যার সঙ্গে চোষাঁট্র কামকলারও বিধান 
আছে। এই 'বদ্যাসমূহ [বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের 'শক্ষণীয়। নৃত্যগীত 
হইতে আরম্ভ করিয়া সাজসজ্জা. ব্যায়াম, গৃহকর্মে নৈপুণ্য প্রভাতি বিষয় 
এই 'বিদ্যাগুলির অন্তর্গত। বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় এই সকল 
বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য। এই বিষয়ে কন্যার শিক্ষাঞ্ুরু হইবে তাহার 
ধা, সখী, সমবযস্কা মাসীমা, বৃদ্ধা দাসী, িক্ষুকী অথবা ভখনী। প্রাত- 
ক্ষেত্রেই শাক্ষিকা হইবেন ববাহতা। 

এই আঁধকরণে নাগরকের জীবনযান্রাপ্রণালী আতি মানাজ্ঞভাবে বার্ণিত 
হইয়াছে । মোটামটটভাবে ইহা এইরূপ । 

চতুর্বর্ণের লোকই নাগরকবাত্ত অবলম্বন কাঁরতে পারে। এই জন্য 

' প্রয়োজনণয় বিদ্যা, অর্থ এবং দারপরিপ্রহ। নাগরকের বাসস্থান হইবে নগরে, 

পত্তনে, খর্বটে অথবা অন্য কোন সঙ্জনাধ্যাষত স্থানে১। এইরূপ স্থানে 
গাহক্থ্যধর্মবলম্বশ নাগবক বাসগৃহ নির্মাণ করিবেন; গৃহে বিভিন্ন কার্ষের 


১. যশোধরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নগব__আটশত ক্ষদূ্র গ্রামীবশিল্ট প্রদেশ, পত্তন 
রাজধানী এবং খর্বট দুইশত ক্ষুদ্র গ্রামাবাঁশস্ট প্রদেশ। 





৩৪ | ভারতের জ্ঞানীবজ্ঞান 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ এবং গৃহপাশ্র্বে বৃক্ষবাঁটকা ও নদী বাপ? প্রভৃতি 
থাঁকবে। বাসগৃহ হইবে দুইাটি-একটি বাড়ীর বাঁহরে ও অপরটি ভিতরে। 
বাহরের ঘরে দুইটি সুন্দর উপাধান ও শুভ্র আস্তরণযুস্ত একটি শয্যা 
প্রস্তুত থাকিবে। তাহার পাশের্ব তদপেক্ষা ক্ষদদ্রতর অপর একটি অন্দরূপ 
শয্যা থাঁকবে। উহার শিরোভাগে কুর্চাসনের (ব্রাকেট 2) উপরে চিন্ত 
স্থাপিত হইবে এবং একটি বোঁদকা (টোবিল ?)তে মাল্য অনুলেপনাঁদ 
রক্ষিত হইবে। মাটিতে থাকবে পতদগ্রহ বা পিকদান৭, বীণা, তৃলিকা ও' 
বর্ণ প্রভৃতি চিন্রের উপকরণ, প্তক ও পাশা খেলার সরঞ্জাম। এ গৃহের 
বাঁহরে খাঁচায় পাখী থাকবে । বাগানে একাঁট দোলনা ও লতামন্ডপের 
মধ্যে পাঁরিচ্কৃত। ভূমিতে একটি বোঁদ (স্থান্ডিলপনীঠিকা) থাঁকবে। 
অন্তঃপ্ারকাগণের বাসোপযোগী অভ্যন্তরের গৃহও ন।না উপকরণে 
সঙজ্জত থাঁকিবে। 

নাগরক প্রাতে শধ্যাত্যাগ কাঁরয়া প্রাতঃকৃত্যাদ সম্পন্ন করিবেন এবং 
পারামত গান্রানূলেপনপূর্কক ওষ্ঠ অলন্তক-রাঁঞজজত কৃরিয়া দর্পণে মুখ 
দেখিবেন এবং তাম্বূল চর্বণ কাঁরয়া কর্মানুজ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। তান 
নিত্য স্নান কাঁরবেন। প্রাতি দ্বিতীয় দিনে শরীরে তৈলচন্দন দিব প্রয়োগ, 
তৃতঈয় দিনে ফেনকণ দ্বারা গান্রঘর্ষণ, চতুর্থ দিবসে ক্ষৌরকম প্রভাতি নিয়ম 
তাঁহার পালনীয়। মধ্যাহ্ানদ্রার পর নাগরক কেশপ্রসাধন কাঁরযা অপরাহে 
গোম্ঠীতে বা বন্ধুবান্ধবের সভংসাঁমাতিতে বহার কাঁববেন। সন্ধ্যাকালে 
সঙ্গীতসুখ উপভোগ করিয়া ?তাঁন পুষ্পশোভত ও ধূপাঁদদবারা সবাঁসত 
গৃহে রান্রযাপনার্থ যাইবেন। 

নাগরক মাঝে মাঝে অন্য নাগরকের বাড়ীতে বা বারাঙ্গণ গৃহে বন্ধু- 
বান্ধব সমাভব্যাহারে নৃত্যগনীত৷ ও পানাঁদ করতে পারেন। 

'কামসূত্রের দ্বিতীয় আঁধকরণের নাম কন্যাসম্প্রযুন্তক। ইহাতে পূর্ব 
রাগ ও বিবাহাঁদর আলোচনা করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রেন্ত অল্টপ্রকার 
বিবাহের উল্লেখ করিয়া বাংস্যায়ন প্রথম চারিটি ধর্ময বিবাহের স্মাতিশাস্তর- 
সম্মত বিধানের আলোচনা কাঁরয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিবাহে কন্য ক যোগ্যা- 
যোগ্যতাব বিচারও করা হইয়াছে । এই ব্যাপারেও বাৎসায়ন স্মাতশাস্তের 
অনুসরণ কারয়াছেন। বর্জনীয়া কন্যাগণের মধ্যে কয়েকটি এইবৃপ £-_ 

ভাঙ্গকা, মাতাঁঙ্গনী প্রভীতি অপ্রশস্ত নামধাঁরণী, পুর,খাকীতিসম্পন্না, 

বৃহল্ললাটা, নক্ষত্রনাম্নী, বৃক্ষনাম্নী, নদীনাম্নী ইত্যাঁদ। 
কন্যার বিবাহযোগ্যতার প্রধান প্রমাণ তদ্দর্শনে বরের মন ও চক্ষ:র তৃপ্তি। 


১. আধ্ীনক সাবানজাতাীয ফেনায্্ত দ্রব্য। 
২. ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব, আসূব, পৈশাচ ও রাক্ষস। 
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ধর্ম বিবাহেন সুযোগ না ঘাঁটলে শৈষোস্ত চাঁরপ্রকার বিবাহের অন্যতম 
করণীয়। এই প্রকার 'র্ববাহগ্িলর মধ্যে গান্ধর্বীববাহ শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া পাঁর- 
গাঁণত হইয়াছে; কারণ, ইহা 'অনরাগাত্মক', ইহাতে ক্লেশভোগ অল্প এবং 
বরণের বিধানও নাই। 

* তৃতীয় আঁধকরণে গ্রন্থকার বিবাহিতা নারীর ইতিকর্তব্যতা আলোচনা 
কারয়াছেন; এই আঁধকরণের নাম 'ভার্যাধকাঁরক'। ভার্ধা দ্বাবধা__ 
একচারিণ ও সপত্রীকা। একচাঁরণী সর্ধপ্রকারে পাঁতর মতানুবার্তনী 
হইবেন। তিনি ঘরবাড়ী পাঁরচ্ছন্ন ও স.সাঁজ্জত রাখবেন, নানাপ্রকার পন্ন- 
বৃক্ষের দ্বারা বক্ষবাটিকা মনোরম কারবেন এবং পাঁতির আত্মীয়স্বজনের প্রাত 
উপয্বস্ত ব্যবহার কাঁরবেন। স্বামীর রুচিকর ভোজাদ্রবাসম,হ প্রস্তুত কাঁরয়া 
তান সর্বদা তাঁহার সেবায় নিরতা থাঁকবেন। কিন্তু, স্বামী কখনও আঁত- 
ব্যয় বা অসদ্ব্যয় কারলে গোপনে [তানি তাঁহাকে সংযত কাঁরবেন। পাঁতর 
সাম্বংসারক আয় হিসাব কারয়া সেই অনূসাবে তাঁহার অর্থব্যয় বধেয়। 
একচারিণী ভার্যধা সর্বদা ভিক্ষুকী” শ্রমণা, ক্ষপণা১, কুলটা, কুহকা২ ও মূল- 
কারক,৩ প্রভীতির সঙ্গ পাঁরিত্যাগ কাববেন। নিজের ধন ও স্বামীর সাহত 
মন্্ণাব কথা অপরকে তান বাঁলবেন না। গরুজনেব শহশ্রুষা, প্রচণ্ড 
আলাপ ও উচ্চহাস্যের বন, সৌভাগ্যে গর্ব প্রকাশ না করা, পাঁরজনের প্রাতি 
দাক্ষিণ্য প্রভাত একচাঁরণী ভার্যার কর্তব্য। প্রোধতভর্তৃকা একচারিণী 
আঁত সাধাবণ বেশে পাঁতির সংবাদ অন্বেষণে যত্ববতন হইয়া দিনযাপন 
কাঁরবেন শবশ্র প্রভীতি গুরুজনের নিকট শয়ন কাঁরবেন, পাঁতির আরব্ধ কার্য 
সমাপন করিবেন এবং উৎসব ব্যসন ব্যতীত পাঁহ্র জ্ঞাতবগগের বাড়ীতে 
যাইবেন না, গেলেও আঁধককাল থাঁকবেন না। 

বাংস্যায়ন বালয়াছেন যে, পত্রীব শঠতা, চবিব্রহনতা, বন্ধ্যাত্ব, 'নরবাঁধ 
কন্যাজনন প্রভাতি কারণে পাতি পঃনর্বার দারপাঁরিগ্রহ করেন: কখনও কখনও 
স্বীয় চপলতাবশতঃও তিনি পুনরায় াববহ করেন। এবুপ ক্ষেত্রে জ্যেন্তা 
সপত্বী কাঁনষ্ঠার প্রতি ভগ্নীর ন্যায় আচবণ করিবেন ও াহাকে উপদেশ 
দিবেন। কাঁনষ্ঠা জ্যেষ্ঠকে মাতৃবৎ মনে কাঁরয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কাঁরবেন, 
জ্যেন্ঠার সন্তানকে নিজের সন্তান অপেক্ষা আঁধকতর স্নেহ কাঁপবেন। 

এই প্রকরণে ভার্যার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনাকুমে গ্রন্থকার প্নভূ- 
পত্নীর উল্লেখ কারয়াছেন। পুনার্ববাহিতা বিধবার নাম পুনর্ভ। এইরূপ 


* পত্রীর আচরণও অন্য পত্রীর আচরণের ন্যায়। 


১. রক্তবস্ধাঁবণী সন্যাঁসনী। 


১ | 
বশশকরণমূলকর্মকাবিণন। 


৮, ভারতের জ্ঞানাবরিজ্ঞান 


প্রসঞ্গক্রমে বাংস্যায়ন 'দুভগা” ভার্ধার আচরণ 'লাপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
পাঁতর বিরাগভাজন পত্বীকে বলা হয় দুর্ভাগা । এইরূপ ভার্যা সর্বতো- 
ভাবে পাঁতির মনোরঞ্জনে যত্রবতী হইবেন; এমন কি, স্বামী কোন পরস্ত্রীকেও 
যাঁদ প্রচ্ছ্নভাবে কামনা করেন, তাহা হইলে দরগা তাঁহার সেই কামনা 
পূর্ণ করিবেন। 

রাজার পক্ষে পাঁরণীতা পত্রী ছাড়া বেশ্যা, নাটকব্যবসায়িনী এবং 
“'আভ্যন্তাঁরকা” রমণীও সম্ভোগযোগ্যা। “আভ্যন্তারকা' অর্থাৎ অন্তঃ- 
পৃরিকা; সম্ভবতঃ অন্তঃপুরস্থা দাসী । 

বোৌশিক আধকরণে বাংস্যায়ন বেশ্যাগণের শ্রেণীবিভাগ, জীবনযান্তা ও 
কলাকৌশল বর্ণনা কাঁরয়াছেন। তিনি বাভন্ন দৃম্টিকোণ হইতে ইহাদের 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বেশ্যা ভ্রিবধা-একপাঁরগ্রহা, অনেক- 
পরিগ্রহা ও অপাবিগ্রহা। একপাঁরগ্রহা একজন পুরুষের প্রাত ও অনেক- 
পারিগ্রহা অনেকেব প্রীতি আস্তা। অপাঁরগ্রহা কোন পুরুষবিশেষের প্রাত 
আসন্তা হয় না; নানা উপায়ে সে ধনোপারজজন করে। 


অন্যপ্রকারে বেশ্যা তিন শ্রেণীতে বিভন্ত__গাঁণকা, রূপাজীবা ও কুম্ভ- 
দাসী। ইহাদের প্রত্যেকটি উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে 'ভ্রািবধ। উত্তম- 
গাঁণকা দেবমান্দব স্থাপন, লোকের সুবিধার জন্য তড়াগ সেতু প্রীতির 
নর্মণ, ব্রাহ্মণগণকে দান প্রভাতি কার্য করে। রূপাজীবা সর্বাঙ্গ অলঙকার- 
ভূষিত করে এবং প্রকাণ্ড গূহ নির্মাণ করাইয়া উহা মহামূল্য ভান্ডাঁদ- 
দ্বারা সুশোভিত করে। কুম্ভদাসী শঃক্রুবস্তপরিহিতা হইয়া সবর্ণলেশ- 
যুক্ত অলঙ্কার ধারণ কবে। কুম্ভদাসীকে বলা হইয়াছে সামান্যকর্মকরা । 

অপর একস্থানে বাংস্যায়ন বেশ্যাগণের নিম্নালাঁখত শ্রেণীবিভাগ 
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(১) কুদ্ভদাস+, (২) পাঁরচারিকা, (৩) কুলটা, (৪) স্বোরিণনী, ॥ &) নটা, 
(৬) শিল্পকাধরকা, (৭) প্রকাশাঁবনষ্ঠা, (৮) রূপাজীবা ও (৯) গাঁণকা। 
যশোধর টাকায় বলিয়াছেন যে, গাঁণকা, রূপাজশীবা ও কুম্ভদাস-এই তন 
শ্রেণীই প্রধান; অপরগ্ীল ইহাদেরই অন্তভুর্ত। প্রভুর পাঁরচর্যাকারিণীর 
নাম পরিচারিকা। পতিভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যে গৃহান্তরে গিয়া পুবুষান্তরের 
সাহাত। সম্প্রযুন্ত হয় সে কুলটা। স্বোরণী পাঁতকে +'সস্কার করিয়া 
স্বগৃহে বা পরগৃহে অন্য পুরুষাসন্ত হয়। নটীঁকে বলা হইয়াছে রঙ্গ- 
যোষৎ, অর্থাৎ যে নাটকাঁদতে অংশ গ্রহণ করে। - রজক ও তল্তুবায় প্রভীতির 
ভার্যাকে বলা হয 'শিজ্পকারিকা। পাঁতির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে 
কামচারপরায়ণা স্ত্রীকে বলা হয় প্রকাশবিনন্টা। 

বেশ্যাগণ পাঠমদ্ণ বিট, শোঁশ্ডক, ভিক্ষুক প্রভৃতিকে নিজকর্মের 


কামশাস্ম ৭৭ 


সহায়ক কারবে। এইরু্প ব্যান্তগণ নানাপ্রকার লোকের সংস্পর্শে আসে। 
সুতরাং ইহারা বেশ্যাসন্ত লোক সংগ্রহ কাঁরতে৷ সক্ষম। 

নবীন যুবক, অর্থাধিকারে আঁধকৃত, 'অকৃচ্ছ:াধিগতাবত্ত' অর্থাৎ যাহার 
কম্ট কাঁরয়া অর্থোপার্জন কারিতে হয় না, যাহার কথা রাজা বা মহামান্র শ্রদ্ধা 
করেন, ধনবানের একমান্ পরর, প্রচ্ছন্নকাম সন্যাসী প্রভৃতি বেশ্যার গম্য পুরুষ 
বালয়া বাংস্যায়ন 'নর্ধারণ কাঁরয়াছেন। 

পণ্চম আঁধকরণের নাম পারদাঁরক। ইহাতে পরস্ত্ীগমন সম্বন্ধে 
গ্রল্থকার আলোচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিপদের সম্ভাবনা আছে 
বলিয়া বাংস্যায়ন পুরুষের উদ্দেশ্যে নানার্প সতর্কবাণশ বাঁলয়াছেন। 
পরস্তীকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভন্ত করা হইয়াছে- যত্রসাধ্যা ও অধত্রসাধ্যা। 
তাহারা যত্্সাধ্যা যাহাঁদগকে পাইতে হইলে পুরুষের অনেক পাঁরশ্রম কারিতে 
হয়। যাহারা অনায়াসলভ্য তাহারা অযত্রসাধ্যা। 

সাম্প্রয়োগক নামক ষষ্ঠ আঁধকরণে স্বীসম্ভোগের নানা প্রকারভেদ 
আলোচিত হইয্লাছে। .লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, এই ব্যাপারাঁটকে কলা- 
স্বরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়াদর নিশি হইয়াছে। 
কামপ্রবৃত্তর বশে যথেচ্ছাচার ও পাশাবকতা স্পম্টভাবে 'নান্দত হইয়াছে। 
প্রণয়-কলহের প্রসঙ্গদ্বারা বাংস্যায়ম বর্তমান আঁধকরণের উপসংহার 
করিয়াছেন। নায়কের আপ্রয় বাক্য ও অপ্রীতিকর আচরণে নায়িকার ক্রোধ 
হইতে পারে। নায়ক কর্তৃক নাঁয়কার নিকট তাহার সপত্বীর গুণকঈর্তন, 
সপত্রীর নামে নায়কার আহ্বান প্রভাতি আঁপ্রয়বাকা। নাঁয়কার সপত্ৰী- 
কক্ষে নায়কের গমন, এ সপত্রীর উদ্দেশ্যে তাম্নূলাদপ্রেষণ ও তাহার সাহত 
নায়কের মিলন প্রভাতি নায়কার পক্ষে নিতান্ড অপ্রীতকর। এই সকল 
কারণে নায়কা কাঁপতা হইয়া রোদন, শযদ্দ হইতে ভামতে পতন, ভূষণাঁদ 
বন প্রভীতি দ্বারা কলহের সূত্রপাত কারবেন। তাঁহার ক্রোধ প্রশামও 
কাঁরতে নায়ক তাঁহাকে নানারূপ অনুনয় বাক" বলিবেন, এমন কি নায়িকার 
পাদপতনও তাঁহার পক্ষে বিধেয়। অবশ্য, বেশ্যা বা পরস্ত্রীর ক্ষেত্রে নায়ক- 
কর্তৃক পাদপতন 'নাষদ্ধ। কলহের মধ্যেও নায়িকা মান্রালঙ্ঘন কারবেন না। 
ক্রোধবশে গৃহাভ্যদ্তরে 1তাঁন যাহাই করুন, বাঁহর্গমন তাঁহার পক্ষে বিধেয় 
নহে। তাঁহার বাহর্গমনে নারকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোধচ্ছলে 
নায়কা পুরুষান্তরের সাঁহত 'মালতা হইবেন। 

* কামসত্রের সর্বশেষ আঁধকরণের নাম 'ওপাঁনষাদক'। 'উপানষদ্‌ 
শব্দের অর্থ রহস্য, যাহা নিভৃতে শিক্ষিত হয়। এই আঁধকরণে এমন কতক 
বষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যেগ্ীল গোপনে অভ্যাস বা প্রয়োগ করিতে 
হয়। সম্ভবতঃ এই জন্যই আধকরণাঁটির এবম্বিধ নামকরণ হইয়াছে । এই 
অধিকরণের প্রধান আলেচ্য বিষয় সুভগঞ্করণ, বশীকরণ ইত্যাদ। দুই 


8৮ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


একটি কৌতুককর বিষয় একট? স্পম্টভাবে বলা যাইতে পারে। সুভগত্করণ 
অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে দেহসৌন্দর্য ও তারুণ্য বৃদ্ধি করা। রূপলাবণ্য বাদ্ধর 
জন্য পুনর্নবা, সহদেবী (নীল ঝট), সাঁরবা (অনন্তমূল), কুরস্ট ও পদ্ম- 
পত্রের সাহত "সিদ্ধ 'তিলতৈলের গান্রাভ্যঙ্গ, শুম্ক পদ্মকাম্ঠ, পদ্মফুল ও 
নাগকেশর পুষ্পেব চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সাঁহত মীশ্রত করিয়া সেবন 'বিধেয়। 
বশীকরণে স্ত্রীকর্তক পুরুষের ও পুরুষ কর্তৃক স্তীর বশে আনয়নের নানা 
প্রক্রিয়া বার্ণত হইয়াছে। প্রসগগক্রমে, গাঁণকার বিবাহাবাঁধও “কামসূত্র” 
লাঁপবদ্ধ হইয়াছে । এই বিবাহ এক বৎসরের জন্য বলবৎ থাকে । এই 
কালসীমা আতবাহত হইলে কোন 'বিবাহ-বন্ধন থাকে না এবং স্বেচ্ছাক্রমে 
গাঁণকা পুরুষান্তরের নিকট গমন করিতে পারে। 


কামসূত্রে' পমাজ-ীচন্ 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে 'কামসত্রে'ওর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 
কিছ ধারণা হয়। সমাজতত্বের (9০০1০19) দিক্‌ হইতে এই গ্রন্থাট 
অমূল্য। নাগরক ও তৎপক্নরীব জীবনযাত্রার নিখুত বিবরণ, আনুাঁঙ্গক 
প্রসাধন দ্রব্য এবং বাসগৃহের বর্ণনা প্রভাতি হইতে বাৎস্যায়ন-পাঁরকাল্পত 
সমাজটি যেন পাঠকের ,মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিভিন্ন নারী- 
প্রকৃতির ও নারীর্পের আলোচনায় বাংস্যায়ন ভারতের প্রায় সকল প্রধান 
প্রধান অণ্চলের নারণচাবিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। 
এই অণ্লগুলর নাম মধ্যপ্রদেশ বাহীক, অবান্তি, মালব* আভীর, শীসম্ধু- 
ষ্ঠ নদীসমূহের১ মধ্যবতর্ঁ স্থান, অপরান্ত২, লাটদেশ, স্ত্রীবাজ্য৩, 
কোশল, অন্ধ” মহারাষ্ট্র, দ্রবিড়, বনবাস৪ ও গোৌড়। গোৌঁড়নারীর প্রকৃতি ও 
রুপ সম্বন্ধে বাংস্যায়ন বাঁলয়াছেন যে, তাঁহাবা মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতাঁ 
ও কোমলাঙ্গী; মনে হয়, এই অণুলের নারীদিগকেই তান শ্রেম্ঠ বাঁলয়া 
বিবেচনা কারতেন। 

'কামসূন্রের ওপানষাঁদক আধকরণে আলোচিত বশনীকরণ, নম্টবাগ- 
প্রত্যানয়ন, সুভঙ্গকরণ প্রভৃতি, বিষয়গুলি জনসাধারণের বিশ্বাস ও 
তৎকালে প্রচালত অন:ষ্ঠানাঁদর সাক্ষ্য বহন করে। 

সমাজে গাঁণকার স্থানাঁট 'কামসূত্রে' স্পম্টভাবে নির্দোশত হইয়াছে। 
1নজের কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে গাঁণকা সেই কন্যার স্বভ “চরির্র, বিদ্যা ও 
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কামশান্ম প্র 


রূপের যোগ্য কতক পান্রের সমাবেশ করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বলিবে-. 
যে নর্ধারত বহ্‌মূল্য বস্তুসমহ দিবে, সে-ই ইহাকে বিবাহ কাঁরবে। 
সেই য্বাঁতিটি মাতার অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে বাহিরে গিয়া বিত্তশালী 
নাগরকপরভ্রগণের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে মেলামেশা কারবে। বিনা কারণে 
যেখানে সেখানে তাহাদের সাঁহত মাঁলত হওয়া অশোভন মনে হইতে পারে। 
সুতরাং কেন কলাশিক্ষার অজুহাতে বা সঞ্গতাঁদিচ্চা উপলক্ষ্যে গন্ধর্ব- 
শালায় ত হার সংসর্গে এ যুবতি থাঁকবে। মাতা যখন দোখবেন, কোন 
যুবক শপ ত' বস্তু প্রদান কাঁরতেছে এবং ভাঁবষ্যতেও কার্রবে, তখন সেই 
যুবকের সহ হই কন্যাববাহের ব্যবস্থা কারবেন। 

বোশিক্প্রবরণে বাৎস্যায়ন বেশ্যাগণের শ্রেণীবিভাগ ও বৃত্তি সম্বন্ধে 
যাহা িখয "ছন তাহাতে সমাজের একাঁট আত বাস্তব বৃপ ফাটিয়া 
উঠিয়াছে। “ণশ্যা যে শুধু বেশ্যালযেই থাইকত তাহা নহে, গহস্থালয়েও 
প্রচ্ছন্ন বেশা ছিল; যথা কুলটা, পাঁরচাঁরকা, স্বৌরণস ইত্যাঁদ। একটি 
কথা এই প্র”-গ বলা উচিত যে, বেশ্যা” বাঁলতে সাধারণতঃ মনে যে অবজ্ঞাব 
উদ্রেক হণ. - শসত্রের গাঁণকা ঠিক তাহার পাত্র নহে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে 
গণিকা ৩ নীন্তন সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থানের আধকারণী ছিল। 
গাঁণকা [হি.। 1191201% ) 0195016065 বা 170710 নহে। 'মৃচ্ছকাটকে'র 
বসন্তঙ্জেন ' লন এই জাতায়া রমণী । 

বৎসা। এব গ্রন্থপাঠে মনে হয়, তিন ধর্মশাম্ত্রানুমেঁদিত গাহথ্য- 
জীবনণে ম খা লইয়াছেন। গাহ্স্থ্যজীবনের যতট,কু ধর্মের সাহত যত 
ততটুকু 1 ৭ অস্বীকার করেন নাই; যেমন, সবর্ণ স্ত্রীর পাঁরণয়, গুরস- 
পুন্রলভ £হ দি। কিন্তু, পুবুষের পক্ষে তাল নারীর দ্বিবিধ প্রয়োজন 


অন,মমে ০,  রষাছেন-একাঁটি পাত্রার্থ, অপরাঁটি সুখার্থ। 
সে. গও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্ত যে স্মৃতিশাস্তের অনুশাসন 
উপেক্ষ শা চলিয়াছিল, 'কামসূত্র' তাহার সাক্ষ্য বহন করে। কন্যা- 


সম্প্রয,ন্ত ' "এর তিণে 'অধর্ম গান্ধর্বাবিবাহের প্রাতি বাৎস্যায়নের পক্ষপাত এই 
প্রসঙ্গে ।এযোগ্য। তাহা। ছাড়া, সমগ্র বৈশিক আঁধকরণটই স্মৃতি- 
শাস্তেব " “চল বাঁলয়া মনে হয়। বেশ্যাগণের উপভোগ ব্যাপারে সবর্ণ 
অসবণে এএগ্গই উত্থাপত হয় নাই। যাহার নিকট হইতে আঁধকতর 
অর্থপ্রাঁী সম্ভাবনা আছে, সে-ই বেশ্যার গম্য। “পারদারিক অধিকরণে'ও 
বণ্চ-বিচ *ক্ষিত হয় না। সংক্ষেপে বাংস্যায়নের মত এই যে, পাভ্রার্থে 
নারবী-স - ৭ ধর্মশাস্ের বিধান অনুযায়ী করণীয়; কিন্তু সংখার্থ 
সম্ভেছে এগীীর স্বাধীনতা আছে। বাংস্যায়নের সমাজ বিধবার সম্বন্ধে 
সহানুভূ এল বালিয়া মনে হয়। বিধবাকে আহার আভপ্রেত প্দরুষের 
সঙ্গে ব: কারবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত। 


£০ ভারতের জ্ঞার্নাবজ্ঞান 


'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র যগে নাগারক জীবনে এবং সেনাদলে বেশ্যা 
ও গাঁণকার সম্ভোগ যে প্রশীলত এবং অনৃমোঁদত [ছিল, তাহার বহন প্রমাণ 
এ দুইটি গ্রন্থে আছে১। এ যুগে বিশিষ্ট অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য 
গঁণিকাগণের নৃত্যগীতাঁদ প্রায় অপাঁরহার্য বালিয়া বিবৌচিত হইত।২ বর্ত- 
মান যুগে জাপানে অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানী গেইশা 
(9915179) বালিকাগণ প্রাচীন ভারতীয় গাঁণকার অনুরূপ বাঁলয়া মনে 
হয়। সে-যুগে ভারতীয় সমাজে গাঁণকা যে মর্যাদার আধকারিণী ছিল, 
প্রাচীন গ্রীস্‌ দেশে এবং মধ্যযুগীয় ইওরোপ ও এঁশয়ার স্থানে স্থানে 
বারনারীর এক শেষ সম্প্রদায় সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।৩ ভারতীয় 
গাঁণকার মর্যাদা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত যাত্রার মন্ত্র প্রাণধানযোগ্য 8 
ধেনুর্বৎসপ্রয্ু্তা .. .. দ্িবজনৃপ-গাঁণকা. ...দৃজ্টবা শ্রুত্বা পঠিত ফলামহ 
লভতে। মানবো গন্তকামঃ ॥ 

আধুঁনক যৌনাবজ্ঞান (55%0108)) ও সূপ্রজননাবদ্যার (020821109) 
সঙ্গে 'কামসূত্রে'র তুলনার কথা মনে হওয়া স্বাভাবক। আধুনিক যৌন- 
িজ্ঞন ও কামসূন্রের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য প্রধান। বর্তমান যুগের রুচি 
অনূযায়ী বেশ্যাগমন ননান্দিত। সুতরাং সাধারণতঃ এ-ীবষয়ের আলোচনা 
আধুনিক যুগে হয না। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থয় জল্মীনয়ন্্ণ 
(0101-০90001) একট অপাঁরহার্ ব্যাপার হইয়া পাঁড়য়াছে। এই বিষয়ের 
আলোচনা বর্তমান যৃগের গ্রন্থাঁদর অনেক অংশ আঁধকার করে। কিন্তু, 
'কামসূত্রে' ইহা আদৌ নাই। আধুঁনক কালের যৌনাবজ্ঞন যে-পারমাণে 
মনস্তাত্ুক বিশ্লেষণ ও চিকিংসাশাস্ব্ের 1ভীত্ততে সংপ্রীতাঁচ্ঠিত, 'কামসত্র' 
ঠিক তেমন নহে। আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, আধ্াীনক 
যৌনবিজ্ঞান স্বীলোকের মন ও শরীরের প্রাতি যে-পারমাণ অবাহত “কাম- 
সূত্রে সেই পারমাণ মনোযোগ দেখা যায় না। কিমসূত্রে' পুরুষের ভোগই 
যেন মুখ্য, নারীর স্থান গোঁণ।  128860105 সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনাই 
এই গ্রন্থে নাই । পুর্ষের স্বীীসম্ভোগ' যাহাঙে সংম্ঠুভাবে হইতে পাবে, তাহাই 
বাংস্যায়নেরু লক্ষ্য) 'ি কারয়া সুস্থ সুন্দর সন্তান ল'ভ করা যায়, তাহার 
চিন্তা [তান করেন নাই। গান্ধর্বাববাহ যাঁহার মতে উৎকৃষ্ট বিবাহপদ্ধাঁত, 
তানি স্বভাবতঃ$ই বর-কন্যার অন:রাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। সুতরাং 


১ যথা- বামায়ণ_২।৩।১৭-১৮; ই1৩৬।১২। 
মহাভারত-_-১1৩৪।১৭-১৮; ৫&1১৯৫।১৮-১১৯। 

২. যথা- রামাধণ-৬। ১২৭। ১ ও তৎপববর্তা কতক শ্লোক। 
মহাভাবত--&1৮৬।১৬-১৯৬) ১২1৩২৫-৩৩। 

৩. দঃ, 3. 1715567 : 95191 1166 11) 4১1701011 11018) 10. 271-275. 


রসাল, ঢু 


উভয়ের মিলনের ফলস্বরূপ সন্তান কিরূপ হইবে, সেই চিন্তার অবসর 
বাংস্যায়নের শান্দ্রে নাই। 

সংস্কৃত কাব্যনাটকাঁদতে নায়ক-নায়কার চাঁরন্রে "কামশাস্বের প্রভাৰ 
লক্ষণীয়। বাংস্যায়নের কাল নিশ্চিতরূপে নিধ্ধারত হয় নাই; সৃতনাং 
কোন্‌ কোন্‌ কাব ও নট্যকার তদীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছলেন, 
তাহা বলা যায় না। তবে, আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাৎস্যায়নের 
কামসূত্রই এই শাস্তের একমাত্র গ্রল্থ নহে। তাঁহার পূর্বে ও পরে কাম- 
শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কালি- 
দাসের 'আভিজ্ঞানশকুন্তলা', ভবভূঁতির 'মালতনঈমাধব', শুদ্রকের 'মচ্ছকটিক', 
দণ্ডীর 'দশকুমারচাঁরত' শ্রীহর্ষের 'রত্লাবলী" '“চতুভাণণ' গাবশেষতঃ ঈশবর- 
দত্তের 'ধৃর্তীবটসংবাদ'ও শ্যামাীলকের 'পাদতাঁড়তক' দামোদরগুগ্তের 
'কুট্নীমত' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রণয় এবং কামের চিন্রায়ণে নাট্যকার ও কবিগ্ণ 
কামশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছল_একথা মনে করা অযৌস্তক নয়। 
কামশাদ্দ্বের [বাবিধ গ্রল্থ 

বাংস্যামনের পরবতা কালের কামশাস্ত্র-বষয়ক নম্নালাখত গ্রল্থ- 
গুল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে গ্রল্থকারগণের মৌলিক চিন্তার 
নিদর্শন নাই। এই গ্রন্থগীলতে তাঁহারা প্রায়ই শুধু সাম্প্রয়োগকের 
আলোচনা কাঁরয়াছেন। ক্চিৎ ও্পাঁনষাঁদকের আলোচনাও দেখা যায়। 
একমাত্র শেষোক্ত গ্রন্থাট 'বস্তৃত। কিন্তু, গ্রন্থকার নিজেই স্বাঁকার কারিয়া- 
ছেন যে, ইহা বাংস্যায়নের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত। 


গ্রল্থ গ্রন্থকার কাল 

(বর্ণান ক্রমিক) 

অনঙ্গরঙ্গণ কল্যাণমল্ল ১৪৮৮-১৫১৭ খম্টাব্দ। 

কন্দর্পচড়ামীণ২ বাীরভদ্রদেন ১৫৭৭ রি 
(বঘেলবংশীয়) 

গণ্টসায়কও জ্যোতি্মল বা খুজ্টীয় চতুদশি 
জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর শতকের প্রথমাধ । 
(মৌথল) 

নর্মমালা 8 শতক । 


১, (ক) সং রামশাস্ত্ী লাহোব, ১৮৯০। 
(খ) সং বিফ্ুপ্রসাদ ভান্ডাবী, বাবাণসী, ৯৯২৩। 
ইহাব ইংবাজী। অনূবাদও প্রকাশিত হইযাছে। 
সং রামশাস্ত্রী, লাহোব, ১৯২৬। 

, সং সদানন্দ শাস্ত্রী, লাহোর, ১৯২১। 
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৮হ ভারতের জ্ঞানীবজ্ঞান 


পদ্মপশ্ডিত আঃ খঙ্টীয় ১০ম 
নাগরকসর্বঙ্ব১ বা হইতে, ১৪শ শতকের 

পদ্মগ্রীজ্ঞান মধ্যবতর্ঁ কাল। 
রাঁতরহস্য২ কোক্াচার্য বা কুক্কোক খূম্টীয় ভ্রয়োদশ 

শতকের পূর্ববর্তী। 
রাঁতরত্রপ্রদশীপিকাও মহারাজ দেবরাজ খজ্টীয় সপ্তদশ শতক। 
রাঁতমঞ্জরী জয়দেব (গ্ীতগোবন্দ'কার 
হইতে পৃথক) 


১, সং তনসুখবাম শর্মা জগজ্জেঢাতর্ল্লেব টীকা সহ), বোম্বাই, ১৯২১। 

২ সংদেবীদত্ত পবজুলি কোণ্সীনাথেব টীকা সহ), লাহোব। চ২. 5০00010 
কর্তৃক ইংবাজী অনুবাদ, 1003 ৬618৫, 73611107 1903. 

৩. সং কে, বঙগস্বামী আয়াঙ্গাব ইংরাজী অনুবাদ সহ) মহাঁশুর, ১৯৯২৩। 


সঙ্গীতশান্ধ: 


“ঞেসিত' শব্দের অর্থ 

সম্‌ পূর্বক 'গৈ' ধাতু হইতে 'িনম্পন্ন এই শব্দটির অর্থ গীত বা গান। 
কিন্তু, প্রাচীন ভারতীয় শাস্নাঁদতে নৃতা, গত ও বাদ্য এই তিন অর্থেই 
'সঙ্গীত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়২। বাদ্য গীতকে এবং নূত্য বাদ্যকে 
অনুসরণ করে। সুতরাং এই তিনের মধ্যে গীঁতই প্রধান বলিয়া এই 
[তিনের সমবায়কে 'সঙ্গীত' বলা হইয়ছে। সঙ্গীতকে অনেক স্থলে 
গান্ধাঁবদ্যা বা পণ্চমবেদ নামে আভাহিত' করা হইয়াছে। 


সঙ্গদতশাদ্বের প্রয়োজনীয়তা 

প্রত্যেক বিদ্যা আয়ত্ত কাঁবতেই তাহা শবাঁধবদ্ধ প্রণালশতে অভ্যাস 
করিতে হয়। ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে ব্যাকরণের প্রয়োজন, আবার 
ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য শংজ্ঞা পারভাা আবশ্যক; সংজ্ঞা পাঁরভাষা শিক্ষা 
কাঁরতে হইলে বর্ণজ্ঞান দরকার । ঠক এই ভাবেই সঙ্গীতের স্বর, তাল, 
লয়, রাগ প্রভাতি শিক্ষা করা প্রয়োজন, আবার এইগ্ীল শিক্ষার জন্য 
নৈজ্ঞাঁনক প্রণালীতে শাস্ত্রজ্ঞন অপাঁবহার্য। বর্তমান যুগে, ভারতে 
নানাবিধ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। কিন্তু, কোন কোন প্রকারেব সঙ্গণতে। 
নানাদেশনয় প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃত ভারতীয় ধারাটি উপলাব্পি করিতে 
হইলে প্রাচীন শাম্তগ্রল্থের অধ্যয়ন আবশ্যক! 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে যূগ সতত হইয়াছে সে যুগের সঙ্গশীত- 
ধাবাকে পুন্জশীবিত করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, 
বর্তমান অতীতেরই অনুবাত্তমাত। সুতরাং কোন সংস্কাতির বর্তমান 
রূপাঁট সম্ক্‌ উপলব্ধি কারতে হইলে তাহার অতাঁত রুপির সাত 
পাঁরচয় আবশ্যক। কোন মানুষের প্রকাতির সম্পূর্ণ পারিচয়ের জন্য তাহার 
কুল বা বংশাবলীর খোঁজ নিতে হয়। অনুরূপভাবেই ভারতঈয় সংগীতের 
যথার্থ স্বরূপ আঁধগত কাঁরতে হইলে ইহার শখ্ধু প্রচালত রূপাঁটর 
পর্যালোচনা কারলেই চাঁলবে না: ইহার এীঠহা ও ক্লমপ্রবহমান ধারাটিকেও 
জানিতে হইবে। 


শালি শি পেশি 


১. সংস্কৃতে বচিত ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্ে একাঁট অতি সংাঁক্ষপ্ত পারচয় সর্ব- 
সাধাবণেব উপষোগণী করিয়া বতমান প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইল। প্রচলিত সঙ্গীত হইতে 
দুই এক ব্যাপাবে ব/তিক্রম লাক্ষত হইলেও শাস্ত্রীয় পপটিব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই 
নবন্ধাট রাঁচত হইয়াছে। 

২. গীতং বাদ্য তথা নৃতাং লয়ং সঙ্গীতমনচ্যতে। 


ভারতণীয় সঙ্গীতের উৎপাস্ত 

ভারতবর্ষে সঙ্গীতের ধারা চিরপ্রবহমানা। প্রাগোতহাঁসক ও প্রা 
বৌদক িম্ধৃ-সভ্যতার যে সকল নিদর্শন আবিম্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে 
সপ্তছিদ্রাবাশিষ্ট বাঁশী, মৃদজ্গ, বাঁণা, করতাল, নৃত্যপরায়ণ নরনারীর মার্তি 
প্রভীতি হইতে জানা যায় যে সেই সুদুর অততে (আঃ খই পুঃ ৩০০০- 
২৫০০), যখন পাঁথবীর অনেক সভ্যতার জন্মই হয় নাই, ভারতে সঙ্গীত 
সুজ্ঞাত ছিল। বোৌদক যুগে (আঃ ২৫০০-১৫০০ খক্টপূর্বাব্দ) সেই 
সঙ্গীতধারা অনেক পাঁরমাণে পারপীষ্ট লাভ করিয়াছিল। খগ্বেদের যুগ 
হইতে সঙ্গত যেন আর্ধগণের শোণিতপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছল। 
যে খক্সমূহে নৈসার্গক পদার্থদর্শনে আর্মনের বিস্ময়াবহবলতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, দারশশীনক "চিন্তা ব্যন্ত হইয়াছে, দেবদেবীর স্তুতিগান করা হইয়াছে 
সেগুলি সবই ত গান! উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বারত প্রভাতি স্বরই ত 
ধকমন্তের প্রাণ। এই বেদের অস্টম মন্ডলাট '্্রগ্রার্থ বা গানবহুল। 
যে খকগুলি যাগযজ্ঞে গীত হইত, প্রধানতঃ তাহাদের সম্ান্টই সামবেদ। 
সামগান ছিল তদানীন্তন ধর্মানুষ্ঠানের অপাঁরহার্য অঙ্গ । সামগানগুলির 
মধ্যে কতক ছিল অরণ্যগেয় এবং কতক গ্রামগেয়। পূঝৌন্ত প্রকারের গান 
জন্য। গ্রামগেয় গান হইতেই পরবতর্ঁ ভারতীয় গানের উদ্ভব বাঁলয়া 
কোন কোন পাণ্ডিত মনে করেন। 

গান ছাড়াও বোদক সাহত্যে নৃত্য এবং ক্ষোণী, বাণ ও দন্দভ প্রভীতি 
বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে৯। 

ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক ও উপাঁনষদ প্রভাত গ্রন্থে সভ্গীতের সাঁহত 
আর্গণের ঘানম্ঠ পাঁরচয়েব প্রমাণ আছে। 

'নারদীয় শিক্ষা'তে সাত স্বব, তিন গ্রাম একুশ মূর্ঘনা ও উনপণ্াশ 
তানের উল্লেখ আছে। 

'রামায়ণ' ও মহাভারতের উৎপান্ত, অনেক পাঁণ্ডতের মতে ভ্রমণশীল 
গায়কদের গীতি হইতেই হইয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের বর্তমান রূপে 
নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেস্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদের যাগযজ্ঞাঁদিতে 
এবং সভায় নানারুপ সঙ্গতচর্চার ব্যবস্থা ছিল। বখ্যাত পাঁণ্ডিত 
'ভিন্টারানংস্‌ এর মতে, 'রামায়ণ' বর্তমান রূপ ধারণ কাঁরযাঁছল সম্ভবতঃ 
খুঃ ২য় কি ৩য় শতকে এবং মহাভারতের অধুনাপ্রাপ্ত রূপাঁটি উদ্ভূত 
হইযাঁছল আনুমানিক খওঃ চতুর্থ শতকে। 

পরাণ গ্রল্থাদিতে সঙ্গীতের সাঁহত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পাঁরচয়ের প্রচুর 


পপ || জস্ পীর 


১ সঙ্গীত ও সংস্কীতি ডেত্তবভাগ), পৃঃ ১৮। 


সঙ্গগতশাস্া ৮৫ 


প্রমাণ রহিয়াছে। পুরাণগুলির মধ্যে এই বিষয়ে তথ্য সর্বাপেক্ষা আঁধক 
পাওয়া যায় 'মাক্ডেয়পুরাণে' ও 'বায়়পুরাণে। এই দুইটি পুরাণের 
রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ ৩য় হইতে ৫&ম শতাব্দী। 'মাকনন্ডেরপুরাণে' 
সগ্তস্বর, গ্রাম, রাগ, মূ্ছনা, তান, তাল, লয় প্রভৃতির স্পম্ট উল্লেখ আছে। 
ইহা ছাড়া, বেণ্, বাঁণা, পণব, মৃদঙ্গ, পটহ, দুন্দভি ও শঙ্খ প্রভাতি বাদোর 
উল্লেখও ইহাতে রহিয়াছে। নৃত্যেরও যে বিশেষ প্রচলন ছিল তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ এই পুরাণে আছে। এই গ্রন্থের ২৩শ অধ্যায়েই সঙ্গীতের 
তথ্য আধক পারমাণে পাওয়া যায়; তথ্যই আছে, তত নাই। স্বর, গ্রাম 
প্রভীতির উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে, কিন্তু উহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা 
নাই। 'বায়পুরাণে' (অধ্যায় ৮৬--৮৭) সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ 
মূহ্হনা ও উনপণ্টাশ তানের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রামের সাহত মূর্ছনার 
সম্বন্ধ ও মূ্ছনাগঁলর নামের সার্থকতা প্রভাঁতর আলোচনা আছে। এই 
বিষয়গ্ঁল ছাড়াও এই পুরাণে গীতালঙকার, বর্ণ, স্থান ও তাল ইত্যাঁদর 
পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালিকাপুরাণে' কতগুীল রাগের নম আছে। 

কোন কোন তন্ত্গ্রল্থও সঙ্ঞীতশাস্তের অল্পবিস্তর তথা 'নাহত 
আছে। এইরুপ তন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'যামলতন্তের 
অন্তর্গত 'বীণাতল্তঃ। 

প্রীসদ্ধ স্মাতিকার যাজ্ঞবক্য বীণাবাদ্য, শ্রুতি, জাতি ও তালের জ্ঞানকে 
মোক্ষলাভের উপায় বালয়া নিদেশ কারয়াছেন১। 

সংস্কৃতে রচিত কাব্যনাটকদার মধ্যে নৃত্য, গত ও বাদ্য-_ এই ন্লাবিধ 
সঙ্গীতের সম্বন্ধেই নানা তথ্য ইতস্তত 'বাক্ষপ্ত হইয়া আছে। ইহাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাঁলদাসের 'আঁভজ্ঞানশকুন্তলা” ও 'মেঘদ্‌ত”, 
শূদ্রকের 'মূচ্ছকাঁটক" 'পণ্গতন্ত” প্রভাতি। 


গ্রল্থ ও গ্রম্থকার 
সঙ্গীতশাদ্তের বহ]গ্রল্থ পূণথ আকারে ভ।রতের বিভিন্ন স্থানে রাক্ষত 
আছে। আত অজ্পসংখ্যক সঙ্গীতগ্রন্থ অদ্যাবাঁধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
অনেক গ্রল্থ ও গ্রল্থকারের শুধু নাম গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়। বর্তমান 
প্রসঙ্গে আমরা প্রধান প্রধান সঙ্গীতগ্রন্থ ও তাহাদের রচায়তা সম্বন্ধে 
আলোচনা কারব। যে গ্রন্থগ্ প্রকীশত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্ন- 
্লীথত কয়েকটি গ্রল্থই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
(১) নাট্যশাস্ত্ 
ইহাই আবিষ্কৃত সঞ্গীতগ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহাকে 


১. বাণাবাদণতত্তবজ্ঞঃ শ্রাতিজাতাবিশারদঃ। 
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিষচ্ছাত ॥ প্রায়শ্চভ্তাধ্যায়, ১১৫। 


৮৬ 


ভারতের জ্ঞানাবজঞান 


ভরতমূনি৯ কর্তৃক প্রণীত বাঁলয়া মনে করা হয়। এই গ্রন্থে বার্ণত 
আছে যে, দেবগণ চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ তৃশ্তিকর কোন কলা রচনার 
জন্যা ব্রক্মাকে অনুরোধ করেন। ফলে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামক পণ্ম- 
বেদ সৃষ্টি করেন। এই উদ্দেশ্যে তানি গান নিলেন সামবেদ হইতে, 
তান্ডবনূত্য শিব হইতে ও লাস্যনৃত্য পার্বতী হইতে। মর্তলোকে 
এই বেদ প্রচারের ভার আর্পত হইল ভরতমীনর উপর। এই জন্যই 
তান প্রণয়ন করিলেন 'নাট্যশাস্ত্ নামক বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রল্থ। 
এই ভরত কোন এঁতিহাঁসক ব্যান্ত কনা সেই বিষয়ে পাঁণ্ডতগণ 
সন্দেহ পোষণ কাঁরয়া থাকেন। এমন হইয়া থাকতে পারে যে, স্বীয় 
গ্রন্থের প্রাধান্য স্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার ব্ক্গাশ্রত ভরত- 
মুনির নামের সাঁহত গ্রল্থাটকে যুন্ত কাঁরয়াছেন। 

এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া পাশ্ডতগ্গণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ 
আছে। কাহারও কাহাবও মতে, ইহার রচনাকাল খুঃ পঃ দ্বিতীয় 
শতক; কেহ কেহ আবার ইহাকে খজ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রন্থ বাঁলয়া 
মনে করেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইহার রচনাকালের উধর্ধতন 
সীমা খৃষ্টের জণ্ম ও অধস্তন সীমা খম্টীয় চতুর্থ শতকৎ। 'নাট্য- 
শাস্ত্রের কালানর্ণয় প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সমগ্র গ্রন্থটি 
একজনেব বচনা বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণ মনে করেন না। অনেকেব মতে, 
'নাট্যশান্তে'র শেষাংশ কোহলের রচনাও। 

নাট্যশাস্ত্র নামা হইতে মনে হইতে পারে যে, এই গ্রন্থে শুধু 
নাট্যসাহিত্য সম্বম্ধেই আলোচনা আছে। কিন্তু, ইহাৰ কতকগুি 
অধ্যায়৪ কেবল সঙ্গত সম্বন্ধে রচিত। 

- নাট্যশস্ত্রেন টীকাসমূহের মধো আঁভনবগঃপ্ত-রাঁচিত “আঁভনব- 

ভারতী, সর্বাপেক্ষা আধক সুপাবচিত ও প্রামাণা । 


(২) দাত্তলম 


এই গ্রন্থ দর্তিলাচার্যকৃত। 'নাট্যশাদ্ত্রে' ভরতের শিষ্যগণের 
মধ্যে দাশ্ভলের উল্লেখ আছে। কাহারও কাহাবও মতে, দক্তিলের রাঁচিত 
একটি বৃহত্তর গ্রন্থও ছিল; উহা বর্তমানে লুপ্ত। 


'শৃঙ্গাবশেখব' নামক গ্রন্থে 'ভবত" নামেব এইবূপ অর্থ ক+ হইযাছে £-- 
ভকাবো ভাবনৈষ্যন্তো বেফো বাগেণ 'মীশ্রতঃ। 
তকাবং তালমিত্য।হর্ভবতার্থাবচক্ষণাঃ ॥ 


অর্থাৎ, ভাবনা অর্থে ভ-কাব, বাগ অর্থে ব-কাব ও তাল অর্থে ত-কাব প্রযুন্ত 


হইযাছে, অতএব, ভাব-বাগ-তামলব সমন্বযই ভবত। 


১. ঘ. 1). ৮ 21115101907 15077151711 20581105, পৃহ ৩৬। 
অধ্যায ২৮-৩৩। 
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' ডেত্তবভাগ), পৃঃ ২১৪ 


সঙ্গণীতশাস্ম ৮৭ 


€৩) বৃহদ্দেশী 
মতগ্গ এই গ্রন্থের রচাঁয়ত। ইহা রাঁচিত হইয়াঁছল সম্ভবতঃ 
খুঃ ৫ম হইতে ৭ম শতকের মধ্যে কোন সময়ে৯। গ্রন্থাটর নাম 
হইতে মনে হয় যে, ইহাতে শুধু দেশী সঙ্গীতেরই আলোচনা আছে। 
বস্তুতঃ, অধ্রনাপ্রাপ্ত গ্রল্থচিতে শ্রুতি এবং স্বরও আলোচিত 
হইয়াছে২। 
(৪) সঙ্গীতমকরল্দ 
নারদ-প্রণীত।। ইহা 'সঙ্গীতবত্তাকরে'র পূর্ববঙঁ বাঁলয়া ববোচিত 
হইয়া থাকে। 

(৫) সং্গীতরত্বাকর 

শাঙ্গদের-রচিত। হইহাব রচনাকাল খু ভ্রয়োদশ শতাব্দশ। 
শাঙ্গদেব কাশ্মীরের এক বাঁধন্ধু পারবারে জন্মলাভ করেন। তাঁহার 
পিতামহ দাক্ষিণাত্যে বসবাস করেন। শাঙ্গদেব ছিলেন দাক্ষণাতোর 
রাজা 'সঙ্ঘনের প্রধান 'হসাব-পবীক্ষক। চাকংসা এবং দর্শন- 
শাস্তেও শাঙ্গদেবের বিশেষ ব্যৎপাত্ত ছিল। 1৩ঁন নিজেই বাঁলয়া- 
ছেন যষে' দেবী সরস্বতী তাঁহাব নিকট বিশ্রাম লাভ কারতেনও। 

এই গ্রন্থ সঙ্গতশাস্ত্ে আঙশয় প্রামাণ্য বালয়া বিবোঁচত হয়। 

[সংহভূপাল, কেশব, কল্লিনাথ, হংসভূপাল ও কুম্ভকর্ণ এই গ্রন্থের 
টীকা রচনা কাঁরয়াছেন। টাঁকগুলির মধ্যে কল্লিনাথেব টাকাই 
সর্বাধক আদৃত। কোন কোন বিষষে সিংহভ়পালের টকা আঁধকতর 
প্রাঞ্জল। 

(৬) সঙ্গীতসময়সার- পাশ্বদেব-কৃঙও।। ই।ন সম্ভবতঃ খ্পীয় ব্ুয়োদশ 
শতকের লেখক ও শাঙ্গদেবেব সমসামায়ক৪। পার্শ্ব 
দেব জাঁটল গিবষয় সরলভাবে আলোচনা ক।বয়াছেন। 

(৭) স্বরমেলকলানাঁধ-_ রামামাত্য-রাচিত। ইনি বিজয়নগররাজ বামরাজের 
অমাত্য এবং “সংগীতরত্বাকবে'র টাীঁকাকার কাঁল্পনাথের 
বংশধর । এই গ্রশ্থেব বচনাকাল খম্জীয় যোড়শ শতক। 

(৮) রাগাঁববোধ_ সোমনাথ-কৃত। ইহা খন্টীয় সপ্তদশ শতকের গ্রল্থ। 


১. ক্ষাঙ্গীত ও সংস্কীত' উেত্তবভাগ), পৃঃ ৪৩১। 
২. 1. 161751102171001)9112] 5 11151607)) ০) 014551001 1907157,111 14167011476, 
পৃ ৮২৩। 
৩. নানাস্থানেন্ু সংদ্রান্তা পাঁবশ্র।ন্তা সবদ্বভাঁ। 
সহবাসীপ্রিষা শশ্বাদ্বশ্রাম্যাতি যদালযে ॥ 'সঙগীতিবত্লাকব'। 
8৪. দ্ুঃ0. ০. 98080158895 810 1২928110155 পু ৩৪। 


৮৮ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


সোমনাথ সম্ভবতঃ অল্পরদেশশ্য় 'ছিলেন। 'রাগাঁববোধ- 
ববেক' নামে এই গ্রন্থের একটি টীকা আছে। 

(৯) সঙ্গীতদর্পণ- দামোদর-ীবরচিত। গ্রন্থকার চতুরদামোদর নামেও 
পারাচত। হইনি লক্ষমীধরের পত্র এবং সম্রাট জাহা-, 
গাীরের (মতান্তরে শাহজাহানের) সভাস্থ সঙ্গীতরাঁসক 
ব্যান্তুগণের অন্যতম ছিলেন। দামোদরের জীবনকাল 
খুষ্টীয় সপ্তদশ শতক। 

(১০) রাগতরঙ্গিণী_ লোচনপশ্ডিতরাঁচত। ইহার রচনাকাল খচ্টীয় সপ্ত- 
দশ শতক। 

(১১) সঙ্গীতসূধা- গোবন্দদীক্ষিতকৃত; রচনাকাল সপ্তদশ শতক। 

(১২) হদয়কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ- হদয়নারায়ণদেব কর্তৃক সপ্তদশ শতকে 
রাঁচিত। 

(১৩) সং্গীতপাঁরজাত-_অহোবল প্রণীত; রচনাকাল সগ্তদশ শতক। 
খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইহা ফার্স ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছল। যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহার সঙ্গেই বর্তমানে 
প্রচলিত ভারতায় সঙ্গীতের সম্বন্ধ অধকতর ঘাঁনভ্ঠ। 

(১৪) সঙ্গীতসারসংগ্রহ১-_নরহারি চক্রবতরঁ কর্তৃক অষ্টাদশ শতকে রচিত। 

অপ্রকাশিত ও অধুনা অপ্রাপ্ত সঙ্গীতগ্রল্থাবলীর মধ্যে নম্নালাখিত 

গ্রল্থগুলি সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য২ ৪ 

'আভিলাষার্থাচন্তামাঁণ' বা 'মানসোল্লাস' (সোমে*বর), 

কোহলরহস্য (কোহল), 

চত্বারংশচ্ছতরাগানর্পণ (নারদ), 

তাললক্ষণ (কোহল), 

তুম্বুরদনাটক (তুম্বুর€), 

নান্দিভরত (নন্দিকেশ্বর৩) 

নাট্যলোচন, 

পণ্চমসারসধীহতা, 

রাগসাগর, 


১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক সটীক সংস্কবণ প্রকাঁশত হইযাছে। 
২ এই 'বিষযে "বস্তৃত 'বববণেব জন্য দ্ুষ্টব্য ₹__ 
৮. হিজর ড 11107 01 012551021 521151071£ 15715707476) 
পও ৮৩২-৮৮৪। 
গ্রল্থগ্লব নাম অ-কাবাদিক্রমে এবং গ্রশ্থকারগণের নাম সম্ভবপরস্থলে গ্রন্থ 
নামের পারবে 'লাখত হইল । 


“খৃজ্টীষ ২য-৩য় «থকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি 1” (সঙ্গীত ও সংস্কাতি, 
নি পৃহ ৩৭৫) 
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রাগার্ণব, 

বর্ণরত্াকর (জ্যোতিরঈ*বর), 

সংগানসাগর (শভঙ্কর), 

সঞ্গীতমের (কোহল), 

সঞ্গীতনারায়ণ, 

সঙ্গীতরাগ (রাণা কুম্ভকর্ণ), 

সঞ্গীতসারামূতোদ্ধার (তুলাজি), 

সর্বাগমসংঁহতা (সম্ভবতঃ 
যাঁন্টক-রাঁচিত), 

সবস্বতীহৃদয়ালঙ্কার১ (নান্যদেব) 


সঙ্গতশাস্তে আলোচিত বিষয় 
ভারতীষ সঙ্গীতশাস্তে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয় 

সমূহের মধ্যে অনেকগ্ীল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভেব জন্য বিশেষজ্ঞের 

সাহায্য আবশ্যক। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রল্থে এ সমস্ত বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা 

সম্ভবপর নহে। সুতরাং, সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিষষগুলির 

মোটামুটি পাঁরচষ নিম্নে দেওয়া গেল২। 

(বিষয়গুঁল অ-কারাঁদ ক্লমে লাঁখত) 

অংশ-মতঙ্গেব মতে, এই শব্দে বঝায় বাদী স্বরকে; ইহা প্রধান স্বর। 
রাগে যে স্বর আঁধক ব্যবহৃত হইয়া রাগাটকে আভব্য্ত করে 
তাহাই অংশ। দামোদর বাঁলয়াছেন_বহুলত্বং প্রয়োগেষ স 
চাংশস্বর উচ্যতে। অর্থাং গানে ষে স্ববের বহুল প্রয়োগ হয, 
তাহাই অংশ। মতান্তবে, যে স্বর সমূহে ব্াগের পূর্ণ রূপ 
অংঁশিত বা খাঁণ্ডিত হয় তাহাই অংশ। এই মতে রাগে বাদী 
স্বর একাধক হইতে পাবে না, কিন্তু অংশ একাধিক থাকতে, 
পারে। 

অনুবাদী (স্বর)যে স্বর সংবাদ স্বরকে আরো পাঁরস্ফুটভাবে বিকাশে 
সাহায্য করে, আহার নাম অনুবাদী; যেমন ধডছের অনুবাদী 
ধষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিধাদ; খষভের অনূবাদী মধ্যম, পণ্চম 


“ ৯, ইহা 'নাট্যশাস্ম্েব ভাষ্য হইলেও ইহাতে সংগশতসম্বন্ধে মূল/বান্‌ তথ্য 
পাওষা যায। 

২. এই বিষষগ্দীলব বিববণ এঁতিহ।ঁসকভাবে দেওযা হয নাই, সংক্ষিপ্ত পবিচয় 
ধদবাব চেষ্টা কবা হইযাছে মান্। “সঙ্গীতদর্পণ' গ্রন্থ গ্রল্থকাবেব নিজেব ভাষাযই 
“সঙগণতশাস্মসংক্ষেপঃ। ইহা হইতে 'নাট্যশাস্্' ও “সঙ্গঈতবত্লাকব' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের 
সারকথা সহজেই বোধগম্য হয় বাঁলয়া অনেক স্খলেই এই গ্রল্থেব উল্লেখ করা হইয়াছে । 


৯০ ভারতের জ্ঞানাকজান 


ও নিষাদ ইত্যাদ। (অন পশ্চাং বদাঁত সম্পাদয়াতি ইতি 
অনুবাদ২)। আধানক ব্যাখ্যাকার বলেন, বাদী এবং সংবাদী 
1ভন্ন রাগে প্রযোজ্য অন্যান্য স্বরগুলই অনুবাদী। 

অলঙকার-ভরতাঁদ অনেক শাস্ত্রকারই 'অলঙকার, অর্থে বিশিষ্ট বর্ণ 
সন্দর্ভকে বঝিয়াছেন। শাঙ্গদেব বাঁলয়াছেন_বিশিল্টং 
বর্ণ সন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে (১।৬।৩)। 'বৃহদ্দেশ'র 
টীকায় সিংহভূপাল বাঁলয়াছেন যে, যেমন কটককেয়ুরাঁদ ভূষণে 
মানবদেহ সুদর্শন হয়, তেমনই অলত্কার-যুস্ত গান গায়ক ও 
শ্রোতার মনোরঞ্জক হয়। ভরত প্রসন্নাদ, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, 
প্রসন্নমধ্য প্রভীতি তেত্রশাঁট ও শাত্গদেব তেষাট্রটি অলঙকারের 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কাব্যশোভাকর 
উপমাঁদ অলঙকার হইতে গীতালঙকার স্বতন্ত। গাীতে প্রযোজ্য 
অলওকারের সংখ্যা 'বাভন্ন গ্রন্থে বাভন্ন। 

আতোদ্য আনদ্ধ বাদ্যযন্তের নাম; যেমন, মৃদগ্গ। 

আলাপ--“পদ অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক বস্তু বা যা- 
কিছ; অক্ষর সান্নিবদ্ধ। পদ িনবদ্ধ ও আনবদ্ধ। নবদ্ধপদ 
তালযুক্ত ও ধ্রুবাগানে তা ব্যবহৃত হ'ত। আঁনবদ্ধ পদে তাল 
থাকে না; কিন্তু, অক্ষর, ছন্দ ও যাঁত থাকে। আঁনবদ্ধের অপর 
নাম 'আলাপ"'৯।” হীন্দরা দেবীর ভাষায়, “কথা ও তাল বাদ 
দিয়ে শুধু কতকগ্দাল নিরর৫থক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক রাগের 
রূপ দেখানোর পদ্ধাতকে বলে 'আলাপ'২।৮ সঙ্গীতরত্রাকরে 
বাভন্ন প্রকারের আলাপের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। 


গুঁড়ব-“রাগ' দ্ুষ্টব্য। 
কাণ্ডারণা-_দামোদর বাঁলয়াছেন__ 
কাণ্ডারণা তু কাঁথতা তরস্থানেষ্‌ শীঘ্রতা। 
গমকোর্বাবধৈযান্তা বৌশলেন 'বভুষতা ॥ 
নিপুণভাবে শোভত ও 'বাঁবধ গমকয্ুন্ত তারস্থানের £ছুততাকে 
বলা হয় কাণ্ডারণ।। 


কৃটতান-সঙ্গীতদর্পণে' কূটতানের স্বরূপ এইরুূপে নির্দোশত হইয়াছে ৪ 
অসংপূর্ণ/শ্চ সংপূর্ণা ব্যৎক্রমোচ্চারতস্বরাঃ। 
মূ্ঘনা কূটতানাঃ স্যরাতি শাম্বীবনির্ধয়ঃ " 

যে সকল সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মূ্ছনাতে স্বরগুঁল অপক্ুমে 


১ “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' উেন্তরভাগ), প্‌ ২৩৩। 
২. পহন্দুসঞ্গীত" (বিশবাবদ্যাসংগ্রহ), পৃঃ ১৪। 


স্দাপতশাস্য ৯৯ 
উচ্চারিত হয়, উহারা কূটতান বাঁলয়া শাস্ব্রে নির্ণীত হইয়াছে। 
দামোদরের মতে, প্রত্যেক মূ্ছনায় পূর্ণ কৃটতান ৫০9৪০1ট; 
মূর্হনা সর্বসমেত &৬টি। অতএব, পূর্ণ কৃটতানেব সংখ্যা 
মোট &০৪০১৮৫৬-২৮২২৪০। এখানে 'সংপূর্ণ অর্থ 
সাতস্বরাবাশম্ট, অসংপূর্ণ অর্থে ষাড়ব (ছয় স্বরাঁবাঁশিষ্ট) ও 
ওড়ব (পাঁচ স্বরবিশিষ্ট) বুঝতে হইবে। 

গীত-_'রঞ্জক স্বরসন্দর্ভে'র নাম গঁত১। 'রঞ্জক' শব্দের অথ চত্তাকর্ষক। 
সুতরাং, যে স্বরসমাবেশ জনাঁচত্তকে আকর্ষণ কাঁরতে পারে না, 
তাহা গাঁতপদবাচ্য নহে। দামোদ বাঁলয়াছেন__ 
গীতবাদন্রনৃত্যানাং রন্তিঃ সাধারণো গুণঃ। 
অতো রীন্তীবিহীনং যন্ন চ ভৎ সংগীতমূচাতে ॥ 
অর্থাৎ, গীত, বাদ্য ও ন.ত্য- ইহ'দের সাধারণ গুণ “রাস্তা । রাল্তি- 
হীন হইলে ইহারা সংগীতেব পর্যযে পড়ে না। এই প্রান্ত 
রঞ্জকত্বের সমার্থক। ভরতের২ মতে, ধ্লুবগান পাঁচ প্রকাশ - 
(১) প্রবেশ, (২) আক্ষেপ, ত৩) িক্কগ, (৪) প্রাসাদক ও (৫) 
আন্তর। 

গ্রহ (স্বর)_ভরতেব মতে, ইহা অংশ হইতে আভিন্ন। কিন্তু, পরবতী 
লেখকগণ ইহাকে ব?গব অগপ্রধান স্বর বাঁলযা মনে করেন। 
মতঙ্গের মতে, অংশো বাদ্যেব পবং গ্রহস্ত বাদ্যাদতেদীভন্- 
শচতুঁধিঃ -অংশ বাদী, কিন্তু গ্রহ বাদী বিবাদী, অনুবাদ ও 
সংবাদা ভেদে চারিপ্রকার। সিংহভূপাল বাঁলয।ছেন-অংশস্তু 
রাগজনকত্বা প্রধ নং গ্রহস্ত্বপ্রধানামীভ তযোভেদঃ। অর্থাৎ, 
রাগের সাষ্ট করে বাঁলয়া 'অংশ' প্রধ।ন, 'গ্রহ' অপ্রধান ইহাই 
এই দই স্বরের পার্থক্য। দামোদনেব মতে, গীভাদো স্থাঁপতো 
যস্তু স গ্রহস্বর উচ'তে_গীতের আদতে স্থাপিত যে চবর 
তাহাই গ্রহ। 


গ্রাম ইহা এক প্রকার প্রাচীন ঠাট (০210) শ্রুত ও মারের সমাবেশকে 
গ্রাম বলা হয়। ভরত ষড়জ ও মধ্যম এই দুইটি গ্রাম স্বীকার 
কারয়াছেন। পরব লেখকগণের মতে, গ্রামের সবেচ্চ 
সংখ্যা সাত। প্রকৃত অর্থ, 'নার্রন্ট ব্যবধানে অবাঁস্থত সপ্তস্বর। 
জাতি_জাত'র 'বাভন্ন লক্ষণগ্ীলর মর্মার্থ এইরূপ £_ 


১. দ্রঃ _সৃতবাং গীত বাঁলতে কথাযুস্ত গান নাও হইতে পাবে। 
২, দুঃনাট্যশাস্ত' মেনোমোহন ঘোষের ইংরাজী অনুবাদ), ৬। ৩০। 


৯২ ভারতের জ্ঞানাবন্ান 


4১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলঙ্কার, বর্ণ) প্রভাতি উপাদান নিয়ে 
যে-স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে 'জাতি” বলে; 

(২) যে স্বরসন্দভের লশলায়ত গাঁত ও বিকাশ থেকে 
প্রত্যেকাট স্বরের- প্রত্যেকটি স্বরগঠনের বা রাগরূপের 
সত্যকারের রসপ্রতীতি হয় তাকে 'জাতি' বলে; 'কংবা 

(৩) গান্ধ্ব ও দেশী রাগগ্াল যে মূল বা কারণরাগ থেকে 
জল্মলাভ কবে তাকে 'জাঁত' বলে৯।৮ 

তাল-গীতেব পারমাণ-ীনর্ণায়ক কাল বা সমযের নাম "তাল, । আবাপ, 
নিম্কাম, শম্যা প্রভীতি ভেদে তাল বহাাবধ। উীখখিত হস্তের 
অঙ্গাঁল-প্রসারণকে বলা হব শনক্কাম। দক্ষিণ হস্তে তালি 
দেওয়াকে বলে 'শম্যা'। সশব্দ ও নিঃশব্দ ভেদে ভরত তালকে 
দুইভাগে 'বিভন্ত কারয়াছেন। মার্গ ও দেশ ভেদে তালের 
দুইট ভাগও দেখা যায। 'তাললক্ষণ' নামক গ্রন্থে কোহল 
'তাল' শব্দের এইব্‌প ব্যৎপাত্তগত অর্থ দিয়াছেন ৪ 


তকারঃ শঙ্করঃ প্রোন্তো লকারঃ শান্তরুচ্যতে। 
[শিবশান্তস্মাযোগাত্তালো নামাভিধীয়তে ॥ 


অর্থাৎ 'তকার শিবকে ও 'ল'কার শীন্তকে বুঝায। সুতরাং, 
শিব-শান্তর সংযোগের নামই তাল। 

দেশী-বাভল্ন দেশে বা অণুলে প্রচলিত সঙ্গীতের নাম 'দেশী"। দামোদর 
বালয়।ছেন__ 


তত্তদদেশীরাীত্যা যংস্যাং লোকানঃরঞ্জনমূ। 
দেশে দেশে তু সঙ্গীতিং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে ॥ 


দেশভেদে, তত্তদ দেশস্থ রীতি অনযায়ী, যে সঙ্গত লোকের 
চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় “দেশীসঙ্গীত'। এই 
সঙ্গত মার্গসগ্গীতেরই প্রকারভেদ; পার্থক্য এই যে, ইহা 
আলাপাঁদাবহন। 
পুবা-ভরতঅ ধ্রুবাগানের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। ইহার নানা প্রকারভেদ 
'নাট্যশাস্তরে লাপবদ্ধ আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে 
প্ুবার এই তন প্রকার ভাগ প্রধান। 
(গত দ্রষ্টব্য) 
নাদ-_দামোদর “সঙ্গতদর্পণে" ইহা স্পম্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


১ ন্সঙ্গটত ও সংস্কীত' (উত্তবভাগ), প্র ৪৩৯। 


০১১০০১০১) জযা 
ইহার ব্যৎপান্তগত অর্থ তান এইর্‌পে দিয়াছেন £- 
নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ। 
জাতঃ প্রাণাগনসংযোগাত্তেন নাদোইভিধনয়তে ॥ 

ন-কাবকে প্রাণ ও দ-কারকে অনল বলা হয়। সেইজন্য, নাদকে 
প্রাণ ও আঁগ্নর সংযোগে উৎপন্ন বলা হয়। সংগীতে নাদের 
প্রাধান্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে তান বাঁলয়াছেন__ 
গণীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদবাস্ত্যা প্রশস্যতে। 
তদদ্বয়ানগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্তয়ম্‌ ॥ 
গীতের আত্মা নাদ, নাদকে স্ফুটভাবে প্রকাশ করে বাঁলয়াই বাদ্য 
প্রশংাসত হয়। এ দুইটি লইয়াই নৃত্য। অতএব এ তিনাটই 
নাদাধীন। 

নৃত্য, নত্ত, নাট্য-নৃত্য, শব্দটি নিম্পন্ন হইয়াছে 'ন্‌ৎ' ধাতু হইতে । একই 
ধাতু হইতে 'নূত্ত' এবং 'নাট্য' শব্দ দুইাটিও 'নম্পন্ন হইয়াছে। 
সুতরাৎ, ইহাদের পরস্পব প্রভেদ জানা প্রফোজন। 'দশরূপকে' 
(৯। ৭-১৩) ধনঞ্জয় বালয়াছেন-_ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্‌, নৃত্তং তাল- 
লয়াশ্রষমূ, অবস্থান্‌কৃতির্নাট্যমৃ। অর্থাৎ নৃত্য ভাবপ্রধান, 
নৃত্ত তাল-ও হয়-প্রধান এবং অবস্থাবিশেষের অনুকরণের নাম 
নাট্য। পরবতর্ঁট কোন কোন লেখকের মতে, নুত্তকে ভাবাশ্রয় 
ও নূত্যকে তাললয়াশ্রয় বলা হইয়াছে১। কিন্তু, সঙ্গীতের অঙ্গ 
হিসাবে যে নৃত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, মনে হয় উহা ভাবা- 
শ্রয় নৃত্য; বস্তুতঃ, নৃত্যের ভাবাশ্রয়ত্বর্প লক্ষণই প্রাচনতর। 
আর্ক, বাচিক, সাত্তৃক ও আহার্য-এই চাঁবপ্রকার আভনয়- 
হশন গান্রবিক্ষেপের নাম 'নূত্ত', আব নৃত্য ভাব-ও রসাশ্রত। 
এই জন্যই নৃত্যজ্ঞেবা নৃত্যকে মার্গ ও নূত্তকে দেশীশ্রেণীভুন্ত 
কারয়াছেন২। তান্ডব ও লাস্য ভেদে নৃত্য দ্বাবধ। ভরতোত্তর 
কোন কোন লেখক পুরুষের নৃতাকে তান্ডব ও স্তীলোকের 
নৃত্যকে লাস্য আখ্যা 'দিয়াছেন। শাঙ্গদেব এই পার্থক্য স্বীকার 
কারয়াছেন। 

ন্যাস (স্বর)_ভরতের মতে, ন্যাসোহঙ্গসমাপ্তো। দামোদর বাঁলয়াছেন-_ 
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেমো যস্তু গীতসমাপকঃ। গানের বা রাগের 
যে স্বরে সমাপ্তি হয়, তাহাই ন্য।স। 

বর্ণ_এই শব্দে সাধারণতঃ গানক্রিয়া বা গানকে বুঝায়। স্ধরের নস্তারের 
নাম "বর্ণ: যেমন-সা সা সা রীরীরী। কেহ কেহ স্বরো- 


১, দুঃ_0. হি, 180190 : 20165 ০/ 52715/116 £07191714, পু ১৪। 
২. “সঙ্গত ও সংস্কৃতি” উেন্তরভাশ), পৃঃ ৩৮৩। 





১৪ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


চারণ পদ্ধাঁতর এই নামকরণ কারয়াছেন। স্থায়ী, আরোহণ, 
অবরোহশ ও সন্টারী ভেদে বর্ণ চারিপ্রকার। 

বাদী (স্বর) যাহা বলে তাহা বাদী। ইহা একপ্রকার স্বর। ইহা রাগের 
স্বরপকে বিকশিত করে। ইহা নির্ণয় দি শ্রাতজ্ঞান 
আবশ্যক। 

বাদ্য বাদ্যযন্ত্র যে বেদের যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল, দিব এর 
প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। 'রামায়ণ', “মহাভারত, ও পহরাণে' 
মৃদঙ্গ এবং পুজ্কর প্রভাতি যন্দের উল্লেখ আছে। ক্লাসিক্যাল 
যুগের বহু কাব্যনাটকে নানাপ্রকার বাদ্যযন্তের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। ভরত 'আশ্রাবণা' শব্দে শুজ্কবাদ্য অর্থাৎ নিগাঁতি বাদ্যের 
কথা বলিয়াছেন। এই বাদ্য সম্ভবতঃ নাট্যে মৃত্যগীতের 
বিরাঁতকালে ব্যবহার করা হইত। 'নাট্যশাস্ত্রের অম্টাঁবংশ 
অধ্যাষে (আতোদ্যাবাধ) ভরত “তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির_ 
এই চার রকম বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ ক'রে তাদের পারিচয় প্রসঙ্গে 
বলেছেনঃ তন্নীযুস্ত (বীণাঁদ) বাদ্যযন্্কে 'তত', মৃদঙ্গশ্রেণর 
পুশ্কবাঁদকে 'অবনদ্ধ', তাল দেবার (করত লাঁদ) বাদ্যযন্তকে 
'ঘন' ও বংশ ও বেণু প্রভাতিকে "ষর' বলে১।৮ সংস্কৃত 
সাহত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন বাদ্যযন্তের নাম২ নিম্নে দেওয়া গেল। 

(অ-কারাঁদ ব্লমে) 

তুম্বীবীণা--হাঁরবংশে' ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 
তুম্বুরা বা তানপদরারই পূর্বরুূপ। 

পণব- ভরতের বর্ণনানুযায়ী ইহা ষোল আঙ্গুল লম্বা। ইহার একাট 
মুখ আট আঙ্গুল ও অপর মুখ পাঁচ আঙ্গুল ব্যাসবিশিষ্ট। 
ইহার মুখগুলি চর্মাবৃত হইত। ভরত ইহাকে, মৃদগ্গশ্রেণী- 
ভুন্ত বাঁলয়াছেন। 

বংশ-বংশ শব্দের অর্থ বাঁশ। আদতে বাঁশের তৈরী ছিল বাঁলয়াই ইহার 
এইরূপ নামকরণ হয়ত হইয়াছল। ইহা ভারতবর্ষে বহু 
প্রাচীন কাল হইতে প্রচালিত। পরব ফুগে ইহা নানা ধাতুর 
এবং হাতীর দাত ও স্ফাঁটক প্রভতির দ্বার। তৈরী হইত। 

বাণ- ইহা বৃহদাকার বাঁণাবশেষ। ইহার তন্তুসংখ্যা ছিল একশত ও 
মুঞ্জাঘাসের তৈরা। 


আর পপ পাপে পপ 


১. সংগীত ও সংস্কাতি (উত্তরভাগী, পৃঃ ২২১। 

২. কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন ভারতে 'বাহুলীন' নামক একটি বাদাযল্ম ছিল। 
ইহা হইতেই নাক ৬:01. বা বেহালা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন শাদ্তীয় প্রমাণ 
জানা নাই.। 


সম্গাতশালা ৯৫. 


বীণা-ইহা স্প্রাচীন যুগ হইতে প্রচালত ও সাহত্যে ইহার বহু উল্লেখ 
দেখা যায়। বোঁদক সাঁহত্যে গোধাবীণা (গোসাপের চামড়ার 
তৈরী) ও কাশন্ডবীণার (বেতের তৈরী) উল্লেখ আছে। কালিদাস 
বীণাকে বল্পকীও বাঁলয়াছেন। চিন্তা, বিপণ্চদ, দারবী, কচ্ছপী 
ও ঘোষকা প্রভৃতি নানাপ্রকার বাঁণার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
'সঙ্গীতরত্বাকবে' এগার প্রকাব বীণার বর্ণনা আছে; ইহাদের 
মধ্যে দুইটির নাম 'একতন্ত্রী' ও ব্রিতীন্কা'। চিন্রাবীণা হইতে 
'সেতাবার উৎপান্তি হইয়া থাকা সম্ভব। 'পিনাকবীণাকে কেহ 
কেহ সাধ্খানক 'এসরাজের পদবপূুপ বলিয়া মনে করেন। 
বেণু বেণু ও বংশ সমাথ ক। কালক্রমে ইহাদের আকার ও গঠনপ্রণালশ 
বাঁভন্ন হইয়াঁছল। প্রথমে বংশাঁনার্মত হইলেও পরে বেণু 
নানাপ্রকার ধাতৃতে নামত হই ৩। 
মুরজ- মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। 
মৃদঙ্গ- ইহা আতোদ্য বা আনদ্ধজাতীয় বাদাযন্ত। ইহা মার তৈরী 
(মৃত ।অঙ্গ -মৃদঙ্গ)। প্রাগোতিহাসক সন্ধৃ-সভাভা হইতে 
মৃদঙ্গ ভারতে প্রচলিত। 'পটহ” মর্দল", "ক্ষ" প্রভীতি মৃদ$গ- 
জাতীয় বাদে।র নানাপ্রকার ভেদ। 
উত্ত বন্ত্রগাঁল ছাড়াও, 'হাববংশে' ভেবী, শঙ্খ, ঝর্ঝরী ( ঝাঁঝব), 
ডিশ্ডিম প্রীতির উল্লেখ পাওয়া যয়১। অন্যান্য গ্রন্থে আরও বহু রকমের 
বাদ্যষন্দের উল্লেখ আছে। 
ববাদী (স্বর) যে স্বর রাগের সৌন্দর্যহানি ঘটাষ, ভাহার নাম 1ববাদশ। 
মা্গ ইহা একপ্রকার সঙ্গীতের নাম। দামোদর বাঁলয়াছেন-- 
্হণেন যদান্বম্টং প্রযুন্তং ভরতেন চ। 
মহাদেবস্য পুরতস্তণ্মাগাখাং বিম,ক্িদম্‌ ॥ 
(সঙ্গনদর্পণ -১। ৪) 
ব্হ্মা যাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইয্নাছিলেন এবং ভরত মহা- 
দেবের সম্মুখে যাহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন ম্যন্তিপ্রদ সেই 
সঙ্গনীতই মার্গ সঙ্গীত। 
মার্গসঞ্গীত আলাপাঁনবদ্ধ। এই সঙ্গীতের 'দ্ববিধ ফল 
প্রাচীন শাস্তকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঁলয়াছেন। ইহার 
দৃন্টফলি মনোরঞ্জন, শ্রবণোণ্দ্রয় ও দর্শনোন্দ্রিয়ের তৃ্তিসাধন 
এবং আভিচারক ফল। অদৃজ্টফল পারলোৌ'কিক মঞ্গলসাধন। 
মূ্ঘনা-যাহাতে সাতটি স্বর থাকে তাহাকে মূ্ঘনা বলা হয়; স্বরের 


১. "সঙগীত ও সংস্কাতি' উেত্তবভাগ), পু ১৫৪। 


সক ভাবতের সাজান 


আরোহণ ও অবরোহণ হইতে ইহার উদ্ভব। মতঙ্গের মতে, 
যাহাতে রাগ মৃছি'ত' বা বিকশিত হয় তাহাকে মূর্ঘনা বলে। 
বীণার সঙ্গে এই শব্দটির প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ভরতের 
মতে, ষড্জ গ্রামের মূর্ঘনা_ 
(১) উত্তরমন্দ্রা, (২) রজনী, (৩) উত্তরায়তা, (৪) শুদ্ধষড্জা, 
(&) মংসরীকৃতা, (৬) অশ্বক্কান্তা, (৭) আঁভরুদগতা; 
মাধ্যমগ্রামের মূছনা- 
(১) সৌবিরী, (২) হরিণামবা, (৩) কলোপনতা, (৪) শহদ্ধমধ্যা, 
(৫) মার্গবী, (৬) পোৌরবা, (৭) হষ্যকা। 
যফড়জ ও মধ্যম গ্রামের প্রাত গ্রামের শুদ্ধ, সান্তর, 

সকাকলণীক ও সান্তর-কাকলীক এই চার প্রকারভেদ আছে। 
প্রাতি প্রকারভেদে উপরোন্ত ৭টি মূর্ঘনা আরোপ। করিলে মূছবনার 
মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৪*৭-৫৬। 

রাগ ও রাঁগণন-_যাহা শ্রোতৃঁচিত্তের রঞ্জন করে তাহাই রাগ। মতঙ্গ বালয়া- 
ছেন_ বঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহতঃ; রঞ্জনাদজায়তে 
রাগঃ। রান্ত বা আনন্দ-জনক স্বরসমূহের নাম রাগ। দামো- 
দরের মতে, '্বরবর্ণাবভঁষত ধ্ৰানাবশেষে'র নাম রাগ। 
সাধারণভাবে ছয রাগের কথা বলা হইয়া থাকে১। কিন্তু ছয়টি 
ছাড়াও নানা গ্রন্থে নানারাগের উল্লেখ দেখা যায়। 
জনৈক পাশ্চান্ত সঙ্গীতজ্ঞ ব্যন্তি রাগ সম্বন্ধে বালয়াছেন__ 
“]ু (২589) 19 2. (0110110 ?0]) 11)6 11100510175 0 0015 
921100, ১, (0 006 4] 217 1096 ৮1110) 13 09181110. 21] 
517821)99,,২ 
দামোদর বাঁলয়াছেন যে, শিব ও শান্তব সংযোগে রাগের উৎপাত্ত 
হইয়াছে । শিবের পণ্চমুখ হইতে নিঃসৃত পাঁচাট ও পার্বতীর 
মুখ হইতে একটি- এই ছয়টি রাগণ। নিম্নালাখত। রাগগ্লি 
[শিবের মুখাঁনঃসৃত- 
(১) শ্রী, (২) বসন্তক, (৩) ভৈরব, (8) পণ্ম, (&)-মেঘ। 
পার্বতীর মুখানর্গত রাগ নট্রনারায়ণ। ইহারা পুরুষ বাঁলয়া 


১ নাবদেব “পণ্ম-সাব-সংহতা"্য ছয বাগ ও ছন্রিশ বাঁগ*।ব উল্লেখ আছে-_ 
বাগাঃ ষডথ বাঁগণ্যঃ ষটীলংশৎ চাবুবিগ্রহাও। 
আগতা ব্রন্মসদাস ব্রহ্জাণং সমুপাসতে ॥ 
২, ০0,770 0917260 (5৫)--7 176 1,520 01 1110197, পঙও ৩১৮। 
৩. শিবশীন্তসমাযোগাদ্রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ। 
পণ্ঠাস্যাৎ % বাগাঃ স্যঃ ষম্তস্তু গিবাজামৃখাৎ | 
সেঙ্গীতদর্পণি) 
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কাজ্পত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের নিম্নালাখত রাখণশ 
বা ভার্ধার কথা বলা হইয়াছে 


শ্রীরাগ- মালভ্রী, তিবেণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পসাড়িকা। 
বসন্তরাগ- দেশন, দেবাগিরী, বরাটীী, ভোঁড়কা, লালতা ও হিন্দোলী। 
তৈরবরাগ- ভৈরবী, গুজ'রা, রামাকরী, গৃণাকরী, বঙ্গাললী ও সৈম্ধবী। 
পণ্চমরাগ-বভাষা, ভূপালনী, কর্ণাট+, বড়হংঁসকা, পটমঞ্জরী ও মালবাী। 
মেঘরাগ- মল্লারী, সৌরটা, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারা ॥ 
নট্রনারায়ণ__কামোদণী, কল্যাণী, আভশরী, নাঁটকা, সারঙ্শী ও নটহম্বীরা। 


এই ছয় রাগ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, 
ছয়াট রাগ এইরূপ £- 
ভৈরব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘরাগ। আবার, 
অপর এক মতে ইহারা নিম্নালাখতরুপ £ 
ভৈরব, পণ্চম, নাট, মল্লার, গোৌড়মালব, দেশাখ্য। 
রাগিণস সম্বন্ধেও অনেক "বাঁভল্ল মত দেখা যায়। যেমন একাঁট 
মতে, ভৈরব রাগের রাগণশ এই কয়াট-_ মধ্যমাঁদ, ভৈরবী, 
বঙ্গালী, বলাঁটকা ও সৈশ্ধবী। শ্রীরাগের রাগণী মতান্তরে 
এইরশ- বাসন্তী, মালবা, মালগ্রী, ধনাঁসকা, আসাবরণ। 
রগ ও রাগিণীসমূহের 'বাভন্ন মূর্তি কাঁজ্পত হইয়াছে। 
নদশ নস্বরৃূপ এইরূপ কয়েকাঁট মূর্তির ধ্যান অনুবাদ সহ 
নম্নে দেওয়া গেল £- 
(হন্দোলরাগ) 

নিতাম্বনীমন্দতরাঁঙ্গতাসু 

দোলাস্‌ খেলাসখমাদধানঃ। 

খর্ব ঃ কপোতদহ।তিকামযন্তুঃ 

হিন্দোলরাগঃ কাঁথতোমুনীন্দ্রঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ গুরনিতম্বষুন্ত রমণীগণ কতৃক ধীরে দোলায়ত দেলাসমূহে 


ক্লীড়াসখভোগণী, খর্বাকীতঃ কপোতকান্তি ও কামপরাষণ- 
শ্রেম্ঠমনিগণ কর্তৃক হন্দোলরাগ এইরূপ বার্ণত হইয়াছে। 
[শ্রীরাগ) 
অস্টাদশাব্দঃ স্মরচারুমূর্তিঃ 
ধীরো লসৎপললবকণ পূরঃ। 
ষড্‌জ।দিসেবোহরুণবস্ত্রধারী 
ক্রীরাগ এষ ক্ষিতাপালমৃতিঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ- এই শ্রীরাগ অষ্টাদশবষীয়, রাজরুপী, কামদেবসদ্শ মনোহর- 
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কান্তি, ধীর, রন্তবস্তধারী, ষড্জাঁদ (স্বর) কতৃক সোঁবত; 


৯৮ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


ই*হার কর্ণে পন্রানার্মত কর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে। 
(বেলাবলাী 
_হিন্দোলরাগের রাগিণ) 
সংকেতদীক্ষাং দাঁয়তে চ দত্ত 
বিতন্বতী ভূষণমঙ্গকেষু। 
মুহুঃ স্মরন্তী স্মরামস্টদেবং 
বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ ॥ 
বঙ্গানুবাদ_-পাঁতিকে সংকেতের উপদেশ দিয়া (স্বীয়) তনু অঙ্গসমূহে 
অলতকারপ্রদায়িণী, বারংবার ইন্টদেব মদনের স্মরণকারিণী, 
বেলাবলন নীলোৎংপলকান্তাঁবাশিষ্টা। 
(বস্ন্তী 
_শ্রীরাগের রাঁগণী) 
[শখাঁশ্ডবহেচ্চয়বদ্ধচূড়া 
কর্ণাবতংসঈকৃতশোভনাম্া। 
ইন্দীবরশ্মামতনূঃ সুচন্তরা 
বসান্তকা স্যাদালমঞ্জুলশ্রীঃ ॥ 
বঙ্গান্বাদ- ভ্রমরোপশোভিতা, পরমা সুন্দরী, নীলপদ্মসদৃশ শ্যামাঙ্গ 
বসান্তিকা মস্তকোপরি ময়ূরপুচ্ছের মুকুট পাঁরাহতা এবং 
মনোহর আম্রমূকুলের কর্ণাবতংসে সাঁজ্জতা। 
রাঁগণনী সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। দদাত্তিল” 'নাট্যশাস্ত্' ও 
বৃহদ্দেশী" প্রভীতি প্রাচীন গ্রল্থগলতে কোন রাগণীরই উল্লেখ নাই। 
সুতরাং রাগিণী রাগ অপেক্ষা অর্বাচীন। নারদের “সঞ্গীতমকরন্দ' নামক 
গ্রণ্থে রাগের স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব ভেদে ভ্রবিধ ভাগ সর্বপ্রথম দেখা যায়। 
নরদ কিন্তু 'বাঁগণন' শব্দের উল্লেখ করেন নাই; রাগের কবরী" বা 'যোষিৎং, 
শব্দের প্রয়োগ কীরিয়াছেন। শাঙ্গদেবও রাগিণর উল্লেখ করেন নাই। 
তাঁহ র মতে, রাগ 'ন্রাবধ_-ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা। 
রাগরাগণনী সম্বন্ধে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, ভারতের 'বাভন্ন 
অঞ্চলের নাম অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। 
বঙ্গ লী, সৈন্ধবী, কানড়া, মালবাী, গ্জরী প্রভাত রাগিণীর এবং গান্ধার, 
গৌড়মালব প্রভাতি রগের নাম যেন উহাদের উৎপাত্স্থলেবই ইঙ্গিত 
দেয়১। 


১. কোন কোন সত্গীতশাচ্তকার এই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নবৃহদ্দেশণ' গ্রল্থে 
মতঙ্গ দেশজ রাগ বাগণীর কথা ধাঁলয়াছেন। দন্টাম্তস্বরূপ 'িম্নালাথত পধান্তাট 


প্রাণধানযোগ্য _- 
বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্গালী 'দব্যরাপিণ?ী। 
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গুণ বা প্রভাব অনুসারেও কতক রাগ রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। 
দীপকরাগের অর্থ যে-রাগে আগুন গরহালাইবার শান্ত আছে। 'লালতা” 
রাগিণশর নাম' হইতেই মনে হয়, ইহা লালিত/পূর্ণ। 
পশুপক্ষীর নাম হইতে কতক রাগিণীর নাম হইয়াছে; যেমন, কুরঙ্গণ, 
মায়ুরী প্রভৃতি। 
শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণভেদে কেহ কেহ রাগের ভ্রাবধ ভাগ কাঁরয়া- 
ছেন। মার্গ ও দেশী- রাগের এইরূপ ভাগও কোন কোন গ্রন্থে দেখা 
যায়। ওড়ব, সাড়ব ও সম্পূর্ণ রাগের এই তিনপ্রকার ভাগও লাক্ষত হয়। 
দামোদর বাঁলয়াছেন__ 
ওঁড়বঃ পণ্টাভঃ প্রোন্তঃ স্বরৈঃ ষড়ভিশ্চ ষাড়বঃ। 
সম্পূর্ণ সপ্তভির্ঞজেয় এবং রাগাস্ত্রধা মতঃ ॥ 
পঁচিটি স্বরের রাগ হয় ওুঁড়ব, ছয়াঁট দ্বারা ষাড়ব এবং সাতাঁটস্বরের দ্বারা 
সম্পূর্ণ । 
শাস্লকারগণ রাগরাগিণীসমূহের জন্য প্রশস্ত কাল ও খতু নিরধারণ 
কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। দ্টান্তস্বরূপে দামোদরের মত সংক্ষেপে 
লাখিত হইল। মেঘরাগ, ভৈরবী ও বেল'বলণ প্রভাতি রাগিণী প্রাতঃকাল 
হইতে আরম্ভ কাঁরতে হয়। শ্রীরাগ. কর্ণটী ও কেদারণ প্রভাতি রাগিণশ 
তৃতীয় প্রহরের পর হইতে অর্ধবাত্র পর্যন্ত গীত হয়। রাগরাগিণীর কাল 
ধনার্দন্ট থাকলেও এই নিয়ম যে সর্বদা পালিত হইত না, তাহা দামোদরের। 
নিম্নোদ্ধৃত ভী্ত হইতে স্পম্টই বুঝা যায় ৪ 
রাজাজ্জয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ। 
দামোদরের মতে, শ্রীরাগ, বসন্তরাগ, ভৈরবরাগ, পণমরাগ, মেঘরাগ ও নট্ট- 
নারায়ণ যথাক্রমে শীতি, বসন্ত, গ্রীম্ম, শরৎ, বর্ষা ও হেমল্ত খতুতে গেয়। 
এই বিধানও যে সকল সময়ে অনুসৃত হইত না, তাহার প্রম।ণ দামোদরের 
নিম্নোদ্ধৃত উত্তি ৪ 
যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ সর্বতু মু সংুখপ্রদাঃ। 
লয়-কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ববধানের সমতার নাম। দ্রুত» মধ্য ও 
বিলাম্বত ভেদে লয় 'ন্রবিধ। 
শ্রাতি--সঙ্গীতদর্পণে' ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে_ স্বরূপমান্র- 
শ্রবণাল্নাদোহনুরণনং বিনা শ্রাতারতুচ্যতে । অর্থাৎ শ্রুতধবনি- 
হান স্বরে শ্রৃত। ন দকে শ্রাত বলা হয়। ভরত দ্বাবিংশাঁত শ্রুতি 
স্বীকার কারয়াছেন। 
চতুর্থ, সপ্তম, নবম, ভ্রয়োদশ, সপ্তদশ, বিংশ ও দ্বাঁবংশ 
শ্রুততিতে অবস্থিত যথারুমে সা, রে গা, মা, পা, ধা ও নিস্বর 
নিয়াই শুদ্ধ ষড়জ গ্রাম গঠিত। এই গ্রামের পণ্চম স্বর এক- 
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শ্রুতি নিম্ন হইলেই মধ্াম গ্রাম উৎপন্ন হয়। প্রাতি স্বর স্বীয় 
অন্ত্যশ্রাতিতে অবাঁস্থত। 
যাড়ব-_“রাগ' দ্রম্টব্য। 
সংবাদ (স্বর)-_বাদীস্বরের দ্বারা রাগের রূপ িকশত হইলে তাহাকে 
যে স্বর পাঁরপুষ্ট ও ব্যবহার-উপযোগী করে, তাহাই সংবাদী। 
স্বর_“সঞ্গীতদর্পণে' স্বরের লক্ষণ এইর্‌পে দেওয়া হইয়াছে 8 
শ্রুত্যনন্তরভাবিত্বং যস্যানুরণনাত্মকঃ। 
স্নি্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যাভধায়তে ॥ 
স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পারকীতিতঃ ॥ 
যাহা শ্রাত'র অব্যবাহত পরে উৎপন্ন হয় এবং যাহার প্রারতী- 
ধান আছে, যাহা স্নিগ্ধ ও আনন্দপ্রদ তাহা স্বর নামে আভাহ৩ 
হয়। যে নাদ নিজেই শোভিত হয় তাহা স্বর ॥ 
শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে স্বর দ্বিবিধ। শুদ্ধস্বর সাধারণতঃ সাতাঁট 
বাঁলয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।- ইহারা এইরূপ বভ্জ, ধবভ, গান্ধার, মধ্যম, 
পণ্চম, ধেবতঃ 'নষাদ। 
বাভন্ন গ্রন্থে নামকরণ একরূপ থাকিলেও স্বরগুলির ক্রমে পার্থক্য 
দেখা যায়। দষ্টা্তস্বরুশ বলা বায় যে, দাত্তল “খষভকে বলেছেন তৃ'তীয় 
সংখ্যক স্বর, গান্ধার দ্বিতীয়, মধ্যম চতুর্থ, মধ্যম থেকে গান্ধারের অন.ভতি 
হয়, (তার-ষড্জ থেকে 2) নিষাদ ছ্বতীয়, ধৈবত তৃতীয় (এবং তার__ 
ষড্জ চতুথ”১। 
কোন কোন শাস্তকারের মতে, ষড্জ, ধষভ, গান্ধার, মধ্যম, পণ্চম, ধৈবত 
ও নিষাদ স্বরগুঁল যথাক্রমে ময়ূর, চাতক, ছাগ, কৌ, কোকিল, ভেক ও 
গজ দ্বারা যথাক্রমে উচ্চারত হয়; এই সমস্ত পশুপক্ষীর নিকট হইতেই 
মানুষ বড্জ।ঁদ সপ্তস্বর শিক্ষা কারয়াছে। 
সত্গবতশাদ্ত্রে তন্ত্রের প্রভাব 
সঙ্গীতশ।স্ে দেখা যায় যে, কোন কোন লেখক স্বর, নাদ প্রভাীতির 
উৎপাত্তর আলোচনা প্রসঙ্গে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন নাড়ী ও চক্র 
ইত্যাঁদ বর্ণনা কারয়াছেন। দৃঙ্টান্তস্বরূপ দামোদরবার্ণত নাড়শ ও 
চক্রগাঁলর পাঁরচয় দেওয়া যাইতেছে। 
চক্র 
আধার- চতুদ'লাবাঁশম্ট। ইহা গৃহ্যদ্বার ও লিঙ্গের মধ্যভাগে অবাস্থিত। 
স্বাঁধচ্ঠান_ষট্দলয্ন্ত। ইহা লিঙ্গমূলে আছে। 
মাঁণপূরক- নাভিদেশের দশদলাবিশিম্ট চক্র । 


১. সঙ্গত ও সংস্কীত ডত্তরভাগ)-পঃ ৩৬১। 


সঙ্গতশাস্ম ১০১, 


অনাহত- হৃদয়ে অবাস্থত। ইহা দবাদশদলযস্ত। 

বিশাদ্ধ-ইহা ষোড়শদলবিশিষ্ট' ও কণ্ঠে অবাস্থত। ইহাতে ষড্জ- 
আদ স্বর থাকে। 

লল্না_দ্বাদশদলাবশিষ্ট। ইহা কপালে অবাস্থত। 

আজ্ঞা দ্রযুগলের মধ্যভাগে । ইহা ভ্রিদলাবাঁশম্ট। 

মনশচক্র-_আজ্ঞচকের উপরে ষটদলযুস্ত চক্র" 

সোমচন্র_মনশ্চক্রের উপরে স্থিত ও যোড়শদলয্স্ত। 

সুধাধর-_সহম্্রপনাবাশম্ট ও ব্রহ্গরন্ধে স্থিত। 


নড় 
দামোদর বলিযাছেন যে, নাড়ীশগুীল অসংখ্য । তাহাদের মধ্যে নিম্নালাখিত 
চৌদ্দাঁট নাড়ী মৃখ্য 8 . 
সুষ্‌ম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, কুহু, পয়াঁদ্বনশ, গান্ধারী, হাঁস্তাজহবা, 
বারণা, যশাস্বনী, বিশ্বোদরা, শাঁঙ্খনী, পুষা, সরস্বতী” 
অলম্বুষা। 
দামোদরের মতে, প্রথমোঞ$ তিনাট মুখ্যতম। সুষম্না নাড়বর মধ্য দয়া 
প্রাণ বার়ুতে আরুঢ় জীঁবাত্মা ব্রহ্মরধে আরোহণ করে ও তথা হইতে 
অবরোহণ করে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে দামোদর বাঁলয়াছেন যে, আত্মা 
দ্বারা চালিত মন দেহজ অশ্নিকে প্রজবলিত করে। সেই আগ্ন রক্গগ্রান্থি- 
স্থিত প্রাণবায়কে চালিত করে। এ বায়ু এইর্‌পে চালিত হইয়া রূমে 
উধর্বপথে বিচরণ কাঁরয়া নাভিদেশে আতসক্ষ, হৃদয়ে সক্ষম, কণ্ঠে পুস্ট, 
িশরোভাগে অপজ্ট ও মুখে কৃত্রিম ধান জন্মায়; এ ধ্বানর নাম নাদ। 


বায়। 
দামোদর দেহমধ্যস্থ নম্নালাখত দশাঁট বায়ুর উল্লেখ কারয়াছেন ৪ 
প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদ্ান, নাগ, কর্ম কৃকর, দেবদত্ত ও 
ধনঞ্জয়। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণবায়ু নাভিকন্দের অধোদেশ অবস্থান পূর্বক মুখ» 
নাসারল্ধ ও হৎপদ্মে বিচরণ করে। শব্দের উচ্চারণের কারণ মপানবায়; 
ইহা গূহ্যদ্বার, লিঙ্গ, কাঁটদেশ, উরু ও উদরে অবস্থান করে। 
উত্ত বিষয়গুঁলর আলোচনায় তন্বের প্রভাব সৃস্পম্ট। মার্গসঙ্গীতের 
আভচারকরুপ দম্টফল তাঁন্তিক প্রভাবেরই পাঁরচায়ক। দেহভাণ্ডের 
অভ্যন্তরস্থ নাড়া, চক্র প্রভৃতির বিশ্লেষণ এঁ শাস্তেই বিস্তৃতভাবে হইয়া- 
ছিল। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভরত 'নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে 
সঙ্গঈতের বিশদ আলোচনা কাঁরলেও দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও চক্র প্রভৃতির 
বা উহাদের মধ্য হইতে। নাদ স্ব্রাঁদর উৎপান্তর কোন উল্লেখ করেন নাই। 


১০২ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


ইহা হইতে বুঝা যায়, & সমস্ত ব্যাপার প্রাচীন কাল হইতে সঞ্গীতশাস্বের 
'বিষয়ীভূত ছিল না। পরবতর্টকালে তন্নশাস্তর ভারতীয় সংস্কীতিতে যে 
প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছিল, তাহা হইতে সঙ্গঁতশাস্তও নিন্কীত পায় নাই। 
ভিন্টারানংস প্রমুখ প্রাচ্যবদ্যাবশারদগণের মতে, মুল তান্তগ্রন্থগীল 
সম্ভবতঃ খজ্টীয় পণ্চম ও ষ্ঠ শতকের পূর্বেকার রচনা নহে। ভরতের 
কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ সর্তেও অনেকের মতেই তিনি উত্ত 
কালের পূর্বের লেখক। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে তন্ত্প্রভাবমূস্ত হওয়াই 
স্বাভাবিক। 


ঘারতায় সঙ্গীত ও বৈদেশিক প্রভাৰ 

সংস্কৃত সাঁহত্যের অনেক শাখায় কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পাশ্ডত গ্রীক্‌ 
প্রভাব আঁবিজ্কার কারবার চেম্টা কারয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও 
কাহারও মতে, সংস্কৃতের নাটক বহুলাংশে গ্রীক্‌ প্রভাবিত। কিন্তু, 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর্প প্রভাব যে নাই তাহা পাশ্চান্তা পাঁণ্ডিতেরাই স্বীকার 
করেন১। তবে, আরবার ও পারাঁসক সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার কা সাদৃশ্য 
হইতে কেহ কেহ ভারতীয় সঙ্গীতের সাঁহত এ দুই দেশের সঙ্গীতের যোগ 
আছে বলিয়া মনে করেন২: এ ক্ষেত্রে কোন্‌ দেশ খণন, বা কোন দেশই খণনী 
কনা, সেই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। 

বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে, অন্ততঃ ভায়োলন (51011) এবং ক্লুটের (1016) 
জন্য যে প্রতাঁচী ভারতের বীণা ও বংশের নিকট খণাী, তাহা প্রতীচ্য 
পাণ্ডিতেরাই স্বীকার কাঁরয়াছেনও। 

এ পধযন্ত সঙ্গীতশাস্তের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল, তাহা 
হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে সঙ্গীতমন্দাঁকনী চিরপ্রবহমানা। 
সংস্কৃত সাঁহত্যে সঙ্গটতের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে সুপ্রাচীন বোদক যুগ 
হইতে । সজীব নদী যেমন দেশদেশান্তর প্লাবিত করিয়, প্রচুর পাঁলমাটি 
বহন কারয়া ভূমিকে উর্বরা কাঁরয়া তুলে এবং অবশেষে সাগরে বিলন হইয়া 
যায়, সঙ্গীতক্রোতোবহাও তেমনই বোৌদক, এাঁপক্‌ ক্লাসক্যাল প্রভাতি 
যুগযুগান্তর ধাঁরয়া দুর্বার গাঁততে আযর্খাঁষর ধর্মজশবনের প্রভাব, হিন্দু 
রাজগণের সভার আনন্দমুখর ভাব ও মুসলমান বাদশাহ্‌গণের বিলাস-ধাদ্ধি 
আত্মস্থ কারয়া “মহামানবের সাগরে” আসিয়া উপনীত হইয়া, :। কিন্তু, 
ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরুপ ও স্বাজাত্য ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্যরক্ষণীয়। 
মানৃষ যেমন অনেক সময়ে জীবনের অরঙ্গাঁভিঘাতে নিজের বৈশিশ্ট্য হারাইয়া 





পপ সি 


১ দুঃ--1/62 16290) ০0) 2771016--80. 09. 7, 0911500 পঃ ৩২ । 
২. দুঃ- এ। 
৩. দ্ুঃ- এ । 


সঙ্গঈতশাস্ ১০৩ 


ফোঁলয়া কৃপাপান্র হইয়া পড়ে, এই বিশাল এীতিহ্যবাহশী ভারতীয় সঙ্গীত 
সেই দশা যাহাতে প্রাপ্ত না হয় ততপ্রাতি আমাদের, বিশেষতঃ ভারতীয় 
সঞ্গীতরাঁসক ব্যান্তগণের, অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন। 

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাজাত্য রক্ষা কাঁরতে হইলে প্রথমেই আমাদের জানা 
প্রয়োজন, এই সঙ্গীতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি? ইহার প্রধান বোশিষ্ট্য 
ইহার অধ্যাত্ঘ্প্রকৃতি। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মকতার দেশ, সাধনার পাঁঠস্থান। 
প্রকৃতির অপরূপ রূপমাধূরী ও াবশালত্ব দর্শনে িস্ময়বিহৰল আর খাঁষ- 
চিত্ত সঙ্গতের মাধ্যমেই দেবদেবীর উদ্দেশ্যে তাঁহার মনোভাব ব্যন্ত কাঁরয়া- 
ছিলেন। রামায়ণ" 'মহাভারত" এবং পুরাণাঁদতেও দেবপূজা উপলক্ষ্যে 
সঙ্গীতের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতের দেবমন্দিরে দেবতার প্রীতির 
জন্য দেবদাসীর নত্য স্প্রাচীন প্রথা । শ্রীকফের মুরলী, বাগদেবীর বীণা 
প্রভাত প্রতীক হইতেই বুঝা যায় যে, সঙ্গত দেবারাধনার অপাঁরহার্য অঙ্গ । 
'গানাং পরতরং নাহ" প্রভৃতি ডীন্তীতে' গানের হদয়-দ্রাবী শান্ত ও মানুষকে 
আধ্যাঁত্মরক পথে চাঁলত কারবার ক্ষমতারই হাঁঙ্গত রাঁহয়াছে। ইদানীন্তন 
কালেও রামপ্রসাদের মত' সাধক গানের মাধ্যমেই সাধনায় গসাঁদ্ধলাভ কাঁরয়া- 
ছিলেন। ধর্মের অভিজাত বংশে যাহার জল্ম, দেবতার পাঁবন্র মান্দরে ও 
রাজার জনাকীর্ণ সভায় যাহার পরিপুম্টি, সেই ভারতীয় সঙ্গীত বৈদোশিক 
প্রভাবে ও ইতরবংশীয় সঙ্গীতের সংসর্গে যেন স্বীয় আভিজাত্য না হারায়, 
তৎপ্রাত সতর্ক দ্‌ম্টির সময় আসয়াছে। সংগীতের অপপ্রয়োগের প্রাতি 
লক্ষ্য কাঁরয়াই মন্বাঁদ ধর্মশাস্তে ইহাকে ব্যসনের পর্যায়ভুন্ত করা হইয়াছে; 
সঙ্গীতের পাবত্র স্বরূপের নিন্দা করা হয় নাই। 

সঙ্গত ও সুরসাধনা প্রভাতি কতিপয় বিলাসপরায়ণ ধনী ব্যান্তর 
অবসর-বিনোদনেব উপায় হিসাবে উদ্ভূত হয় নাই। সঙ্গীতের জ্ঞান সাধনা- 
লভ্য এবং ইহা 'িজ্ঞানসম্মত_এই কথাঁট আমাদের উপলাব্ধি কারতে হইবে। 

ভারতীয় সঙ্গনতের অপর একটি বোশিষ্ট্য িশ্বপ্রকীতির সাহত ইহার 
ঘাঁনষ্ঠ সংযোগ । বৈদিক গানের প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকাতির রূপ 
ও মাহমায় মুগ্ধ খাঁষর হদয় হইতে গান স্বতউৎসারত হইয়াছিল। সুতরাং, 
প্রকীতির ক্রোড়েই সঙ্গীতের জন্মলাভ হইয়াছল। যড়জাঁদ যে সপ্তস্বর 
গানের মূলে রাঁহয়াছে, তাহারাও প্রকীতির জীবজন্তু হইতে প্রাপ্ত। প্রভাত 
ও সন্ধ্যা প্রভৃতি কালের এবং গ্রীষ্ম বসন্তাঁদ ছয় খতুর উপযোগী বিশিষ্ট 
রাগরাগিণীর উল্লেখ সঙ্গীতশাস্তে আছে। এই ব্যাপারেও সঙ্গীতে প্রাকীতিক 
প্রভাব সুস্পন্ট। 

ভারতীয় সাধক সঙ্গীকে শুধু চিত্তবনোদনের সহায়ক বলিয়াই মনে 
করেন নাই; সঙ্গঈতসাধনায় লভ্য শান্ত সম্বন্ধেও তিনি সচেতন 'ছলেন। 
দূজ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মেঘরাগ ও দী'পকরাগের সাধনাদ্বারা 


১০৪ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


যথাক্রমে বৃষ্টপাত করান যায় এবং আঁগ্ন প্রজবালত করা যায়-_এই বিশবাস। 
তাঁহাদের ছিল। ইহাও 'বশ্বপ্রকীতির সহত ভারতীয় সঙ্গীতের এঁকাত্ম্- 
বোধের পাঁরচায়ক। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দিকটি লক্ষ্য করিলে মনে 
হয়, এই দেশের সঙগীতবিশারদগণ 10510 01 99 9175195এর তত্বীট 
সম্যক উপলাব্ধি করিয়াছিলেন; আকাশে বাতাসে ও মানুষের চতুষ্পার্রে 
যে-সঙ্গীত সতত ভাসমান, তাহা যেন ভারতায় সাঙ্গীতকের কানের ভিতর 
দয়া তাহার মরমে পশিয়াছল। 

ভারতীয় সঙ্গীতের অবস্থা আজ সন্কটময়। দেশাঁবদেশের সভ্যতা ও 
সংস্কাতির সংস্পর্শে এবং সংঘর্ষে আমাদের মন স্বীয় সংস্কৃতি হইতে 
বাক্ষপ্ত হইয়া পাঁড়তেছে। অনেক সময়ে আমরা অপর দেশের সংস্কীতর 
সঙ্গে নিজদেশের সংস্কৃতিকে ধীরভাবে তুলনা না করিয়া বৈদেশিক সংস্কাতির 
আপাতরমণীয়রূপে ম্ধ হইয়া যাই। যে সংস্কৃতভাষার আকরে অমূল্য 
ভারআীয় রত্র নীহত আছে, তাহা আমাদের অনেকেরই অগোচর। যে রাজা 
মহারাজারা যুগ যুগ ধাঁরয়া ভারতীয় সঙ্গত ও স্গনতজ্ঞগণের পোষকতা 
কাঁরয়া আঁসতোছিলেন, তাঁহারা, যুগধমে র অবশ্যম্ভাবী পাঁরবত নে, অন্ন- 
চন্তায় ক্রিষ্ট ; তাঁহাদের সঙ্গীরাঁচন্তার আগ্রহ থাকলেও অবসর আর নই। 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিপন্ন ভারতঈয় সঙ্গীতের রক্ষা ও পাঁরপণীন্টর 
জন্য অকুণ্ঠ সাহায্য না কাঁরলে সম্ভবতঃ ভারতের বিশাল এীতহ্যবাহশ 
অমূল্য সঙ্গীতসম্পদ বিলুশ্তির তমসায় দ্রুত বিলীন হইয়া যাইবে। 

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্তের অগাণত গ্রল্থরাঁজ অদ্যাবাধ পশুথি আকারে 
বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় আছে। বহ: গ্রল্থ কালের কবালতও হইয়াছে । এই 
সঞ্গতশাস্তকে স্মৃতির গৃহা হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে স্থাপন কারতে 
পারলেই আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে। অমাদের 
এই কথা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, বৈদেশিক সঙ্গীতের যাহা কিছ গ্রহণীয় 
তাহার প্রাত লক্ষ্য না কাঁরয়া আমরা ভারতীয় সম্গীতেরই বোৌশম্ট্য রক্ষা 
কাঁরব। আমাদের বন্তব্য এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতের স্ররূপাঁট জম্যক্‌ 
উপলব্ধি না করিয়া তাহার বর্জন বা শোধন অসঙ্গত, বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব । 
এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা “ভারতীয় সঙ্গীতে"র কথা বাঁলতেছি, 
ণহন্দু সঙ্গীতের নহে। পহন্দু সঙ্গীত” শব্দটির আতপর্য বুঝা সহজ 
নহে; কেননা, ভারতবর্ষে নানা অবস্থান্তরের মধ্যে ষে সঙ্গীতের ব্লমাবকাশ 
ঘটয়াছে, তাহাকে খাঁটি হিন্দু সঙ্গীত বলা চলে না; উত্তর ভারতের সঙ্গীতে 
মুসলমানের প্রভাব যেমন স্বাভাঁবক, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গনতে তেমনই দ্রাবিড় 
প্রভাব সম্ভবপর । ভারতের সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত; ইহাকে 'হন্দু- 
সঞ্গীত বা মুসলমান সঙ্গীত বা দ্রাবিড় সঙ্গীত নামে আভাহত করা যায় 
না।॥ এই সঙ্গত বিমিশ্র (০00100315)। 


গডোশাক্ 


ভারতীয় পশগণের মধ্যে হস্তীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন 
রাজকাঁয় জাঁকজমহ্কর একটি প্রধান অঙ্গ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত। শোভা- 
যাত্রাসমূহে হস্তীর ব্যবহার স্বাবাঁদত। তাহা ছাড়া, মুগ্গয়া ও যুদ্ধে ইহা 
ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃত কাব্য নটকাদিতে হস্তীর উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে 
আছে। ইহা যে সম্পন্ন ব্যন্তগণের, বিশেষতঃ রাজগ্রণের, আঁতিশয় আদর 
ও যত্রের বস্তু ছিল তাহার প্রমাণ গজশাস্ত। হস্তীর শুভাশুভ লক্ষণ, খাদ্য 
পানীয়, রোগ ও তাহার চাকিংসা প্রভাতি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই শান্ত 
রাঁচত হইয়ণছল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্ে 1৩১, ৩২) হস্ত্যধ্যক্ষ নামে 
একজন রাজকম চ'রীর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এই গ্রন্থের এই প্রকরণ 
হইতে স্পম্টই বুঝা যায় যে, গজশাস্ত্র তৎকালেই যথেন্ট উন্নত হইয়াছিল। 
এই শাস্ত্র প্রাচীনত্বের অপর প্রমাণ “রামায়ণ” (১। ৬। ২৪); ইহাতে নানা 
জাতির গজের উল্লেখ আছে। '"শুক্লনীতি'তে (৪1 ৭। ৭৯ হইতে)ও বরাহ- 
মাহরের 'বৃহৎসংাহতা'য় গজশাস্ত্ের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পু, নামক কাব্যগ্রন্থে (কাব্যমালা সংস্করণের ১ম 
খণ্ড, পৃঃ ৪৮২) এই শাস্ত্রের কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে। প্রধানতঃ উপারি- 
লাখত গ্রল্থগুীলতে গজশাস্ত্রের নানা 'বিবয় লাপবদ্ধ আছে। তাহা ছাড়া, 
গজশাস্তর অবলম্বনে স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থ রাঁচিত হইয়াছল। তাঞ্জোরের 
সরজ্কতী' মহল লাইব্রেরীতে ১২২৯৫ সংখ্যক পুপথ এই শাস্বের গ্রল্থ। 
গজশাস্তের নিম্নীলাখত দুইটি গ্রল্থ অদ্যাবাধ প্রকাশিত হইয়াছে ৪ 

(১) নীলকণ্ঠের 'মাতঙ্গলীলা'৯, 

(২) পালকাপ্যের 'হস্ত্যাযবেদ২। 

যে নীলকন্ঠেওর নামের সঙ্গে ইহা যুস্ত আছে, তাঁহার পাঁরচয় বা জীবন- 
কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেরলে গ্রল্থাঁট স্বাঁবাঁদত বাঁলয়া 
গ্রণপাঁত শাম্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ এঁ অণুলেরই 
লোক ছিলেন; ইহা অবশ্য প্রমাণুসাপেক্ষ ৷ 


০ আতা পা সপ পপ সপ পা 


১. সং গশপাতি শাস্ত্র, নিবান্দ্রমূ, ১৯১০। এই গ্রল্ধের জার্মাণ অনুবাদ কাঁরয়াছেন 
7211010615 851110, 19291 ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন চ1270]17। 0807001) 
(6৬ 71967, 216 70015515100 71555, 1931) । 

২. আনন্দাশ্রম গ্রল্থাবলন, পুনা, ১৮৯৪। 

৩. 19108 ভ্রমবশতঃ ইহার নাম লিখিয়াছেন নারায়ণ । (25197) ০1 52725071767 
£65701275, পৃঃ ৪৬৫)। 


১০৬ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


'মাতঙ্গলনীলা' দ্বাদশ পটল বা অধ্যায়ে রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৬৩। 
'মাতঙ্গলীলা'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ । প্রথম পটলে হস্তীর উৎপাস্ত 
সম্বন্ধে একাঁট পৌরাণিক আখ্যান বার্ণত আছে। এই অধ্যায়ে হস্ত 
শব্দের নাগ, গজ. বারণ, সন্ধুর প্রভাতি বহু পর্যায়শব্দ ও তাহাদের ব্যুৎ- 
পাত্তর উল্লেখ আছে। সবন্র গমন করে বাঁলয়া ইহার নাম 'নাগ' (ন+অগ), 
জয় করে বলিয়া গজ €( 4 ৯/ জি), শত্রুরাজগণকে দূর করে বাঁলয়া বারণ 
এবং সিন্ধু বা নদীতে হৃস্ট হয় বলিয়া ইহার এক নাম সিম্ধুর (সন্ধু+ 
/ রম)। 
দ্বিতীয় পটলে হস্তীর শুভ লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে । শুভ লক্ষণ- 
সমূহের মধ্যে কয়েকাট এইরূপ £- 
উচ্চ দন্ত ও মেরুদণ্ড, রক্তবর্ণ শুন্ডাগ্র, জিহবা, ওষ্ঠ, বিংশাতসংখ্যক 
নখ, দেহে স্বস্তিক ও চক্রাদ চিহ্, [সিংহ বা মৃগের ন্যায় 
গাতিবাশিম্ট। 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ ও ভয় জনিত বৃংহণ অমঙ্গলসূচক। 

তৃতীয় পটলে হস্তীর অশুভ লক্ষণের আলোচনা আছে। কয়েকটি 
অশুভ লক্ষণ এইরূপ ৪ 

হীন বা আধক অঙ্গ, অতিকৃশ, বক্রলাঙ্গুল। 

চতুর্থ পটলে হস্তীর আয়ু নির্ধারণের সহায়ক চিহ্ন বার্ণত হইয়াছে। 

দীর্ঘায়্‌সৃচক কতক চিহ্ন নম্নীলাখতরূপ $£ 
মসৃণ দন্ত ও নখ, দীর্ঘ কর্ণ ও লাঙ্গুল, শুভ চিহ্ন । 

পণ্টম পটলে হস্তীর বয়স ও 'বাঁভন্ন অবস্থাস্চক লক্ষণ আলোচিত 
হইয়াছে। হস্তীর জীবনের কয়েকটি অবস্থা ও তাহাদের লক্ষণ 'ন্নে 
খত হইল £ 
বাল- জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্যন্ত; তাগ্বর্ণ স্তন্যাপপাসু, অপজ্ট 

অঙ্গ যু ইত্যাদি১। 
পুচ্চক-দ্বতীয় বৎসর; জিহবা, ওজ্ঠ প্রভাতি আতরন্তবর্ণ, অত্যন্ত শর্করা- 
প্রিয়। 
উপসপ- তৃতীয় বসর; পুষ্ট নখ ও কর্ণ প্রভীতি, দু দন্ত। 
বর্বর- চতুর্থ বৎসর; তৃণাপ্রয়, দুস্ধপাণে বিমুখ । 
হস্তীঁর আয়ুন্কাল ১২০ বংসর২। 


১. শলক্ষণঃ সৃতামো মৃদুগান্ররোমা 
অব্যন্তর্পাগ্গযূতঃ জ্তনার্থীঁ 
বালাহবয়োহ্হং প্রথমে তু বর্ষে ৫1২ 

২. এবং বর্ষশতং বংশমবস্থায় মহশ্ীপতে। 
কৃত্বা বহবিধং কর্ম স্বর্গং গচ্ছাত বারণ ॥ ৫1২৩ 


গজশাস্ম ১০৭ 


ষ্ঠ পটলে হস্তীর দেহের পাঁরমাপ দেওয়া আছে। চক্ষু হইতে 
লাঙ্গুলাগ্র পর্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য এবং নখ হইতে স্কম্ধ পর্যন্ত উচ্চতা। এই 
অধ্যায়ে বাভন্ন শ্রেণীর ও বয়সের গজের দেহের পাঁরমাপ বার্ণ ত হইয়াছে। 

হঙ্তীর মূল্য নির্ধারণ' সম্বন্ধে সাধারণ 'নয়ম সপ্তম পটলে আছে। 
বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে গজমূল্য নির্ধারত হইবে। গজের বামদন্ত দাক্ষিণ 
দল্ত অপেক্ষা উপ্চু হইলে উহা মূল্যহাসের কারণ হইবে। গজের অন্যান্য 
দৌোষও নর কারণ। 

অম্টম পটলে হস্তীর 'বাভন্ন প্রকীতি ও তাহার বাহ্যক লক্ষণ আলোচিত 
হইয়াছে। প্রকীতি অনুসারে হস্তীকে দেব, দানব ও গন্ধর্ব প্রভাত শ্রেণীতে 
বিভন্ত করা হইয়াছে১। সুরুপ ও সংগন্ধ প্রভাতি গুণাবাশষ্ট গজ দেব- 
শ্রেণীভূন্ত। দানবশ্রেণর গজ যদ্ধাপ্রয়, দুর্গান্ধ ও অপর গজহন্তা। 
গন্ধর্ব প্রকৃতির গজ সঙ্গীতীপ্রয়; উহার গাঁত রমণীয় এবং দন্ত ও কুম্ভ 
প্রীতি আত স্দন্দর। প্রকীতিভেদে গজসমূহকে ব্রাহ্গণাঁদ চতুবর্পণেও বিভন্ত 
করা হইয়াছে । শান্তীঁপ্রয়, স্নানশশীল ও সূগান্ধ হস্তী ব্রাহ্মণ । যুদ্ধে নিভীঁক 
গজ ক্ষার্তয়। কল্টসাহষ্ঞু, মৎস্যাশী এবং যাহার কোপ সহজে প্রশামিত হয় 
-এইরূপ হস্তী বৈশ্য। দুর্গন্ধ, উচ্ছি্টভোজ, কোপনস্বভাব ও ভীরু 
গজকে বলা হয় শূদ্র। দেব. ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্বরূপ হস্তীকে বলা হয় 
সাত্বক, বৈশা ও শূদ্র রাজাঁসক; অপর সকল শ্রেণীর হস্ত তামাঁসক। 
িগ্গল, পীঁত, কৃষ্ণ ও শ্বৈত- হস্তী এই চাঁর বর্ণের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
মতে শ৮, কৃষ্বর্ণ হস্তীই দেখা যায়২। 
হইয়াছে। আনন্দাতিশয্যে বা উত্তেজনাকালে উহার দেহ হইতে দানবারি 
নিগ্গভ হয়। দানবারি নির্গত হইতে থাকলে গজের গণ্ডস্থল আগ্লুত 
হয়, সে মেঘের ন্যায় গন করে এবং বন্ধনস্থান হইতে ছহটিয়া যাইতে 
চায়। গজের এই অবস্থায় সহা. মধুক, শাল্ালী প্রভাতি 'নার্দম্ট কতক 
গাছের ছালের বাঁড় মধ্‌ ও দুগ্ধেব সহিত 'াশ্রত করিয়্য উহাকে সেবন 
করান িধেয়ও। 

দশম পটলে বন্য হস্ত ধাঁরবার উপায় বার্ণত হইয়াছে। এই উপ 
পণ্চবিধ৪ ৪ 


৯. দেবদানবগন্ধব্িক্ষবাক্ষসমান:ষান্‌ 

* 'পিশাঢোরগসত্ত্বাংশ্চ লক্ষয়েৎ জ্বস্বলক্ষণেঃ ॥ ৮1১ 

২* কালস্ত্বেক ইহাবনৌ ভবাঁত শেষাস্য়ঃ স্বঃস্থলে। ৮1১৫ 

৩, মাতুলুঙ্গস্‌বহাসহাকণাসপ্তপর্ণাবজযেত্গদীনধু। 

দুগ্ধাপস্টীমদমন্গলেপিতং মন্তবারণনরং বশং নষেং।॥ ৯। ২৩ 
ধভ্যাং চানুগত্যাতথৈ- 


৪. বার ব্য 
বাপাতেন ততোহবপাঁতিত ইতীহেভগ্রহঃ পণ্টধা। ১০। ১ 


১০৮ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


(১) ফাঁদ পাতা, (২) হক্তিনীর সাহায্যে প্রলোভন, (৩) অনু- 
ধাবন, (৪) তাড়ন, (&) গর্তে পাতন। 
শৈষোল্ত দুইটি উপায়, বিশেষতঃ গতে পাতন, নান্দিত; কারণ তাহাতে হস্তীর 
আনম্ট এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। উপয়গ্ীল সংক্ষেপে এইরূপ । 
ফাঁদ--প্রায় ক্লোশ-পারামিত ভূমিকে দ় বৃক্ষের দ্বারা পাঁরবোষ্টত করিয়া 
উহার মধ্যে ইক্ষু প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্য রখবে এবং বাঁহরে দুরাতি- 
ক্মণীয় পাঁরখা খনন কারতে হইবে । একাঁদকে একাট প্রবেশ পথ 
রাঁখয়া উহাতে একটি দ্বার উন্মত্ত অবস্থায় রাখিতে। হইবে এবং 
এ দ্বারে সুদৃঢ় কপাট উত্তোলিত অবস্থায় থাঁকবে। পটহাঁদর 
সাহায্যে বন্য হস্তঈগুলিকে বিতাঁড়ত করিয়া এঁ বেম্টিত স্থানে 
প্রবেশ করাইতে হইবে এবং হস্তীগ্যাল প্রবেশ কাঁরবামান্্ উত্ত দবার- 
কপাটটি বন্ধ কাঁরয়া দতে। হইবে । পোষা হাত সহ এবং পেটা, 
বর্শা, অঙ্কুশ ও শগ্খল লইয়া ধীরে ধারে বৌষ্টত স্থানে প্রবেশ 
কাঁরয়া এ উদ্দেশ্যে নষুন্ত বান্তগণ কৌশলে হস্তঈগুলকে শৃঙ্খলা- 
বদ্ধ কাঁরবে এবং বন্ধনস্থ নে 'িয়া যাইবে । 
প্রলোভন--পাঁচ 'ক ছয়াটি পোষা হস্তিনীর পৃচ্ঠ চর্মাবৃত কাঁবয়া হাস্তি- 
চালকেরা রজ্জু প্রভাতি লইয়া এ চমে ল"ক্কাঁয়ত অবস্থ/য় 
থাকিবে। এই অবস্থায় হস্তিনীগ্বীলকে বন্যগজের দলের মধ্যে 
লইয়া গিয়া কৌশলে পাঁচ ছয়াট বন্য হস্তীকে রঙ্জুবদ্ধ কাঁরয়া 
ফোঁলবে। বরা” ক্ষীরন্রাবী বৃক্ষ, ম।লেয়, 'কালেয়ক' প্রভৃতি 
বৃক্ষের ত্বক শীতল জলে শাশ্রত কাঁরয়া এ জলে স্নান 
করাইলে হাঁস্তনী হস্তশর প্রলোভনের যোগ্য হয়। হাঁস্তনঈকে 
হস্তীর প্রলোভনোপযোগন কারবার অন্যন্য পদ্ধাতও বার্ণত 
হইয়াছে । 
অনুধাবন_পটহ ও বাদ্যযন্তাদর সাহায্যে এক দল লোক বন্যগজযুথের 
ভশীত উৎপাদন করিলে গজসমূহ ধাঁবত হইবে। তখন এ 
লোকেরা উহ।দের পশ্চাদ্ধাবন কারবে। ধাঁবত হইতে হইতে 
যখন শিশু হস্তীগুলি ক্লান্তিশতঃ খঞ্জপ্রায় হইবে খন 
তাহারা উহাঁদগকে কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঁরবে। 
তাড়ন_বহুমুখ বাশিষ্ট রজ্জুসমূহে পাশ প্রস্তুত কাঁরয়া এ *?শগ্ীল এক 
হচ্ত পাঁরমিত প্রশস্ত “কের বৃক্ষের ত্বক্‌ ও পন্নাদদ্বারা আবৃত 
কারয়া বাখিতে। হইবে। তদহপাঁর কলাগাছ, ইক্ষ: প্রীত লোভ- 
নীয় খাদবস্তু রাখতে হইবে এবং লোকজনেরা লুক্কায়ত হইয়া 
থাঁকবে। এ খাদ্যবস্তু ভোজনরত হস্তীগ্ীলকে তাহারা উত্ত 
পাশযুত্ত রঙ্জুগঁল আকষ ণ করিয়া ভূপাতিত কাঁরবে। 


গজশাস্ত ১০৯ 


'গর্তে পতন-চার হাত গভীর, দুই হাত চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা গর্ত 
খনন কারয়া উহার উপরে হস্তীর ভোজ্য ছড়াইয়া রাখতে 
হইবে। তৎপর 1শশুহস্তী খাদ্যলোভে আসিয়া এ গর্তে 
পাঁতিত হইলে উহাকে ধাঁরতে হইবে। 

একাদশ পটলে গজের পালন ও উহার খাদ্যাখাদ্য আলোচিত হইয়াছে। 
মোটামুটি ব্যবস্থাগ্ীল লিখিত হইতেছে । বন্য হাতনগ্ীলকে সমত্ে প্রাতাদন 
শীতল জলে সকালে সন্ধ্য য় স্নান করাইতে হয়। হস্তীর শয্যা, ব্যায়াম, 
ওষধ প্রভাতির পাঁরদর্শন প্রত্যহ করণীয়। পদ্মের মৃণাল, কদলা, দূর্বা, 
ডুমূরগাছ, ইক্ষু, বটের পাতা ও ফল, বাঁশপাতা, চাউল, ভাত-_এই সমস্ত দুব্য 
হস্তটর প্রিয় ও উপকারণ খাদ্য । ঘৃতপ্রয়ে গে গজের চক্ষু ও দন্ত ভাল থাকে। 
প্রচুর লবণ ভক্ষণে গজের কাম, আঁগ্নমান্দ্য প্রভীতি রোগ আশ; প্রশীমত হয়। 
তৃণের সাহত বচ রশুন, লবণ, অন্দা প্রভাত তৈলামাশ্রত কাঁরয়া দিলে 
হস্তর বাত ও কফ প্রশামত হয়। খতুভেদে হস্ংঈকে 'বাভন্ন খাদ্য দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। হস্তীর জবরাঁদ কতক রে গের াকৎসা মানুষের চিকিৎসারই 
অনুরুপ । 

দবাদশ এবং আন্তিম পদলে আধোরণ (-চ'লক বা মাহত) ও পাঁরিদর্শক 
প্রীতির গুণাগ্ণের বিচার করা হইয়াছে। পাঁরিদশ'ক বা অধ্যক্ষ হইবেন 
বুদ্ধিমান, রাজসদৃশ, ধামি ক এবং অন্যান) সদ্‌গুণের আঁধকারী২। হস্তীর 
চালককে হস্তীতে আরোহণ ও উহা হইতে অবতরণ, হস্তীর চিকিৎসা প্রভৃতি 
ব্যাপারে পটু হইত হইবে৩। এই সমস্ত ব্যবস্থদ এই অধ্যায়ে িস্তৃত- 
ভাবে বার্ণত হইয়াছে। 

যে পালকাপ্যের নামের সাঁহত হস্ত্যায়ুবে দ' গ্রল্থাট যুক্ত হইয়াছে, তিন 
মঁন। গজগণের প'লনহেতু এবং কাপ্যগোন্রসম্ভূত বাঁলয়া তাঁহার ঈদৃশ 
নামকরণ হইয়াছল৪। গ্রন্থোৎপান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে লাঁখত হইয়াছে যে, 
অঙ্গরাজ রোমপাদের অনুরোধে পালকাপ্যমধনি এই হস্ত্যায়ুবে দ সাঁবস্তারে 
বাঁলয়াছিলন। সুতরাং এই গ্রন্থের রচন কালানর্ণয় দুরূহ ব্যাপার। 

গ্রল্থাট পদ্য ও গদ্যে রাচত। শ্লোকগ্ীল অনেক স্থলে উদ্ধৃত বাঁলযা 


১. তস্মাং তজজ্ঞৈব্যাধিভেদং 'বাঁদত্বা 

মর্ত্যানামেবান্র কার্ষা ঠচাকৎসা ॥ ১১। ৫১ 

নাগাধ্যক্ষোহস্তু ধীমান নবপাঁতসদ্‌শো ধার্মকঃ স্বামিভন্তঃ। ১২1৯ 
শিক্ষাপ্রক্রমদক্ষমণ্কুশগদাসণ্ণারণপ্রক্িয়া 
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আরোহেম্ববরোহণেষ্‌ কুশলং............ 
22554 মুনয়োবদান্তি নৃপতেরাধোরণং দান্তনামৃ॥ ১২1২ 
৪. পালাষ্যা্ত ধর্মাস্া রোগার্তান্ভূশদঃাখিতান্‌। 
পালনাদ্‌. গজধূথস্য কাপ্যো গোত্রে এব চ॥ হস্ত্যায়ুবেদ, ১। ১। ১৫৫ 


১১৯০ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


মনে হয়। সমগ্র গ্রন্থটিই সম্ভবতঃ সংগ্রহ। গ্রন্থের সমাস্তিস্চক বাক্যে 
ইহাকে 'হস্ত্যায়ুবেশদসংাহতা* আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

'হস্ত্যায়বেদ' চাঁরাটি ভাগে 'বভন্ত; যথা- মহারোগস্থান, ক্ষ,দ্ররোগ- 
স্থান, শল্যস্থান ও উত্তরস্থান। প্রাতিটি স্থান কতকগুলি অধ্যায়ে 'বিভন্ত। 
মহারোগস্থান অংশে হস্তাঁর কঠিন ব্যাধিগুলির লক্ষণ ও চিকিংসা আলোচিত 
হইয়াছে। ইহার রোগাবভান্ত নামক অধ্যায়ে রোগসমূহকে প্রধানতঃ 
আধ্যাত্বক ও আগন্তুক ভেদে দুই ভাগে 'বভন্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
বাতজনিত ৭৬টি, পিত্তজ ২৭টি এবং শ্লেম্মাজানত ৩২টি। 

ক্ষুদ্ররোগস্থানে বহু সাধারণ রোগের লক্ষণ ও উহাদের 'চাকংসা 
আলোচিত হইয়াছে। 

শল্যস্থানে অস্ব্রোপচারের সাহায্যে কতক হস্তিরোগের চিকিংসার 
ব্যবস্থা আছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দশপ্রকার শচ্তের বর্ণনা আছে £- 
(১) বাদ্ধিপন্র, (২) কুশপন্ন, (৩) মণ্ডলাগ্র, (৪) ব্ীহমুখ, (৫) কৃণ্ঠারাকীতি, 
(৬) বংসদল্ত, (৭) উৎপলপন্্, (৮) শলাকা, (৯) সচাঁ, (১০) রম্পক। 

উত্তরস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য-পানীয়াদর বিচার, দানপ্রম্রবণ, গজশালা 
শনর্মাণ, নানাবিধ গজের বর্ণনা, গজের নীরাজনাবাঁধ, প্রভাতি 'বাবধ বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। এই অংশে পাংশুদান নামক ভ্রিংশ অধ্যায়ে আরণ্য,. 
দম্যমান' দান্ত ও প্রাণ ভেদে গজসমূহ চার শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়াছে। 


অশ্বশান্ 


অতি প্রাচন কাল হইতেই ভারতবাসর জীবনের সঙ্গে অশ্ব ঘাঁনম্ঠভাবে 
জাঁড়ত। খগ্বেদে অশ্বের উল্লেখ বহ:স্থলে অছে। অ*বমেধ যজ্ঞ প্র্চীন 
ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একট স্মরণীয় ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বের 
ব্যবহার স্ীবাদত। রাজাদের মৃগয়াঁদতে অ*ব অপ্পারহার্য ছিল। কীষি- 
কর্মে ও পন্লাদি প্রেরণে অশ্বের ব্যবহার ভারতের নানা স্থানে আত আধুনিক 
কাল পযন্ত প্রচলিত ছিল। জীবনে এত প্রয়োজনীয় জন্তু সম্বন্ধে জ্ানী 
ভারতোয়েরা ষে গ্রন্থ রচনা কাঁরবেন ইহাতে 'বাস্মিত হইবার কিছুই নাই। 
অশ্ব সম্বন্ধে কত গ্রন্থ রাঁচিত হইয়াছিল তাহা নাশ্চতভাবে নির্ধারণ করা 
যায় না। অধুনাপ্রাপ্ত গ্রল্থগ্ীলকে মোটামট দুই শ্রেণীতে িভন্ত করা 
যায়। এক শ্রেণীর গ্রল্থে অশ্বের জাতি, শুভাশুভ লক্ষণ গ্রভীতি অলোচিত 
হইয়াছে। অপর শ্রেণীর গ্রন্থে অশ্বের নানাবধ রোগ ও চাকৎসার বিষয় 
লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত কাব্যনাটকাঁদতে অশ্ব সম্বন্ধে বহ্‌ তথ্য পাওয়া 
যায়। কোঁটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে অ*বাধ্যক্ষ একজন বিশিম্ট র'জকর্মচারী। 

অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধে প্রথমোস্ত শ্রেণীর একাঁট মান্র গ্রল্থ অদ্যাবাধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহার নাম 'অ*বশাস্ত্রম'৯। যে পদ অবলম্বনে গ্রন্থটি 
সম্পাঁদত হইয়াছে উহা 'চান্রত; 'বাঁভন্ন প্রকার অশ্বের একুশাঁটি চিন্ন ইহাতে 
সাল্নাবস্ট হইয়াছে। 

উত্ত গ্রল্থের রচয়িতা নকুল। গ্রন্থের চতুর্থ ও পণ্চম শ্লোক হইতে মনে 
হয় পণুপাস্ডবের অন্যতম নকুল গ্রল্থ-প্রণেতা। ইহার রচনাকাল 
অজ্ঞাত। গ্রল্থাট যে একটি সংগ্রহ মান্র২, মৌলিক রচনা নহে ত হা গ্রল্থমধ্যেই 
উত্ত হইয়াছে। এমন হইতে পরে যে, সংকলায়িতা নিজ নম প্রকাশ না কাঁরিয়া 
গ্রল্থটতে প্রাচীনত্ব ও প্রামাণকত্ব আরে পিত করিবার আঁভপ্রয়ে পান্ডব 
নকুলের নামের সাঁহত ইহাকে যুস্ত কারিয়াছেন। 'মহাভারত' অনুসরে নকুল 
ছিলেন অশ্বাঁচীকংসক; সুতরাং অ*বশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত হইলে 
ইহা জনসাধারণের দৃম্টি সহজেই আকর্ষণ করিবে। 


১. সং 5. 93092212105 521955211 7191)01] 1-1012195791010:6, 1952. এই 
গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বাঁলয়াছেন যে, তাঞ্জোরেব সরস্বতাঁমহল গ্রন্থ গাবে অশ্ববিদ্যা 
সম্বন্ধে বহু সংখ্যক পন্শীথ আছে। 

২. দজ্টবা সমজ্তং.......... আস্ত, ......... | 

ব্রুতে তত্বার্থহ......১...০, শাস্মংকৃত্বা সমাসতঃ ॥ (লেক ৫) 

নকুলসংগৃহতং অশ্বশাস্তরং সমা্তম্‌ সেমাস্তিসৃচক বাক্য)। গ্রল্থহস্ধয "কান কেন 
অধায় যে গ্রন্থ হইতে নেওয়া হইয়াছে সেই গ্রল্থেব নামোক্পেখ আছে; 7যনন, পপ্ড্রলক্ষণ 
ধ্যায়ের শেষে লাখত আছে-হীতি গণগ্রল্থে গণকৃত পৃুস্ভ্রাধ্য য়ঃ। 


৯৭ ভতরতের হালা বজঞ।ন 


গ্রন্থাটতে আলোচিত বিষয়গদীল সংক্ষেপে এইরূপ $-- 

বাঁজপ্রশংসাধ্যায়_ইহাতে প্রথমেই গণেশাদি দেবতার বল্দনার পর অশ্বশাস্তে 
প্রামাণ্য ব্যান্তগণের নামোল্লেখ আছে। এই ব্যান্তগণ সূর্য, 
চন্দ্র, খাঁষ শাঁলহোত্র, সমশ্রুত, গর্গ প্রভাতি। অশ্বের 
প্রশংসা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইহা যুদ্ধে অপারিহার্ষ। 
'অশ্বৈহ্স্তগতা পৃথবী'অশ্বসমূহের সাহায্যে পাঁথবী 
বশীভূত হইতে পারে। ইহা নিভাঁক, প্রভুভন্ত, আশুগামী 
ইত্যাঁদ। অশ্ব সরববধতৃতে ব্যবহার্য এবক্ঁক্ষুৎীপপাসা- 
সাহষ্। 

' রৈকতস্রোব্রমসর্যের ওরসে ছায়াদেবীর গর্ভে রৈবতের জল্ম। এই 
প্রকরণে রৈবত, পার্থিব প্রভাতি অস্টাবংশতি নাম প্রাতে যে 
স্মরণ করে তাহার অশবগণের কোন আনন্ট হয় না। 

প্রশনাধ্যায়_ ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পূর্বে অশ্বগণের পক্ষ ছিল; তাহারা 

গন্ধর্ব গণের সঙ্গে ডীঁড়য়া বেড় ইত। ইন্দ্রের অনুরোধে শালিহোন্র 
তআহাদের পক্ষচ্ছেদ করেন। এইর.পে অশ্ব মানুষের ব্যবহারোপ- 
যোগট হয়। 

প্রদেশাধ্যায়, 

অগ্গলক্ষণ প্রকরণাধ্যায়, 

অশ্বলক্ষণোপোদ ঘাতাধ্যায়_অশ্বাঁনর্বাচনের পূর্বে অশ্বের আকৃতি, অঙ্গ- 

গঠন ও লক্ষণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অশুভ 
লক্ষণযুন্ত অশ্ব বজনীয়। ওঠ, মুখ, নাঁপকা 
প্রভৃতি বিশেষ স্থলে অশভলক্ষণযুন্ত অশ্ব 
বিশেষভাবে গাঁহ্হত। অশ্বের কয়েকটি শুভ- 
লক্ষণ এইরূপ 
রন্তবর্ণ লোমহনন ও কোমল ওম্ঠ, কোমল মুখপার্ব, 
দূঢ় স্কন্ধ ইত্যাদ। দদবাত্রংশদায়ুষে বাজী”, অর্থাৎ, 
অশ্বের আয় বাত্রশ বৎসর । এই পরমায় দশাঁট দশায় 
1িভর্, এক একটি দশার স্থিতিকাল ?তন বংসর, দুই 
মাস ও বার দিন। অশ্বদেহ নিম্নালাখত দশাঁট প্রদেশে 
বিজন্ত £-_ 
(১) নাঁসকা হইতে ললাট, 
(২) মস্তক হইতে গ্রীবা, * 
(৩) গ্রীবা, কেশ ও স্কন্ধ, 
(8) বক্ষ, ককুদ ও তৎপন্্ব 
(&) গান্রের পূর্বভাগ (পূর্ব গান্রীবভাগঃ), 
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(৬) হৎপাশর্ব, কক্ষ, 

(৭) উদর, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড, 
€৮) দেহের গন্হ্যস্থান, 

(৯) উর, জানদ, কাট, 
(১০) সখুর জজ্ঘা। 

আবতাধ্যায় কোন কোন অশ্বের দেহে বৃত্তাকার লোমশ চিহ্ন থাকে; এই- 
রুপ চিহ্কের নাম 'আবর্ত। চন্দ্র, ব্রিভুজ, শর প্রভাতি 
নানা আকাতির আবর্ত হয়। এইগুলি ছাড়াও নিম্ন 
লাখতর্‌প চিহগনল দেখা যায় (১) শৃত্তি, (২) সংখাত 
(10101 10001901025) (৩) মুকুল, (৪) 'জিহবাকাতি, 
(৫) শতপাদী, (৬) পাদুকা, (৭) পাদহকার্ধ। এই িহ- 
গুলি ছাড়াও, অশ্বগান্রে পদ্ম, ধনু, মৎস্য প্রভাতি নানা- 
বিধ আকারের রোমরাঁজ থাকে । আবতণগালর নিম্ন 
লাখতর্প শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ" 

ধুব, পনন্দ্য শুভ ও অশুভ । 
শুভ ও অশুভ আবর্ত একত্র থাঁকলে অশুভ িহগদীলকে 
উত্তপ্ত স্বর্ণের দ্বারা দগ্ধ কাঁরলে আর কোন দোষ 
থাকে না। 

[মী শ্রতলক্ষণাধ্যায়- উৎকৃষ্ট অশ্বের লক্ষণ এইরূপ-সর্বশ্বেত, খুর ও মুখ 
প্রভৃতি কয়েক 'নার্দস্ট স্থানে শ্বেতবর্ণ সুগঠিত দেহ, 
শোভনগাঁতাবশিম্ট ইত্যাদ। কোন কোন রূপ মিশ্রিত 
বর্ণের অশ্ব উত্তম" যথা- রন্ত বা কৃষ্কবর্ণ কন্তু শ্বেতবর্ণ 
কর্ণ খুর, মুখ ও পর্দাবাশিম্ট ইত্যাঁদ। আবার কোন 
কোন রূপ মিশ্রতবর্ণ অশ্ব নিকৃম্ট; যথা- কৃষ্ণ খুর এবং 
শ্বেত পদ। 

পনস্ড্রলক্ষণাধ্যায়--নাকের উপরে 'কল্তু কানের নীচে যে সাদা চিহ থাকে, 
তাহাকে পদন্ড্র বলে। 'নম্নালাখত আকৃতাবিশিষ্ট পন্ড 
অ*্বস্বামীর ধনসম্পদ ও জয়লাভ সূচনা করে £-- 
পদ্মদল, কলস, লাঙ্গল, পতাকা, অত্কুশ, 'বিল্ববৃক্ষ, 
শঙ্খ, ছন্র, স্বাঁস্তিক প্রভৃতি। 
চিহ্ন কৃফবর্ণ অথবা শৃঙ্খল প্রভাীতির আকাতাবিশিষ্ট 
হইলে উহা অশহভসৃচক। ওজ্ঠ, মুখের বামপার্শ্ প্রভাতি 
বিশেষ কয়েকাট স্থলে পন্ড্র অমঙ্গল সূচনা করে। 
অশ্বের কপালের চহুকে 'ললাম' নামে আভাহত করা হয়। 


চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, সূর্য, তারা প্রভীতর আকাতাবিশিষ্ট ললাম 
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যে অশ্বের থাকে, তাহাকে শুভজনক বাঁঝতে হইবে। 
পটহ বা কাকপদের ন্যায় ললাম অশুভের সূচনা করে। 
একবর্ণ অশ্বের মস্তক, কর্ণ, ককুদ প্রভাতি স্থলে চিহ 
থাকলে উহাকেও ললাম বলা হয়। এরুপ ললাম শ্বেত- 
বর্ণ হইলে শুভ বহ। এইরূপ অশ্বের 'বাভন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চিহ্ন থাঁকলে উহা অশুভ- 
সূচক বাঁলয়া 'াববোচত হয়। 

পুম্পলক্ষণম_অদ্বদেহে কতক চিহ িছদন দেখা যায় এবং পরে বিলীন 
হইয়া যায়। এইরূপ িহৃকে পূষ্প বলা হয়। দেহের 
স্থানীবশেষে এই চিহ শুভ ও অশুভ সূচনা কবে। 

হেষিতশুভলক্ষণম- পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাতিপয় বস্তু ও ব্যন্তিদর্শনে 
অশ্বের যে হেষা তহা শুভাবহ॥ অত্যজ্পবয়স্ক, আতি- 
বৃদ্ধ, ক্লান্ত, ক্ষুংপপাসা্ত প্রভীতি অশ্বের হেষার [বিশেষ 
কোন তৎপর্য নাই ।.শৃকর, শৃগাল, গর্দভ প্রভাীতির ধৰাঁন- 
সদৃশ হেষা অমঙ্গলজনক। 

গন্ধলক্ষণমু-যে অশ্বের দেহগন্ধ পদ্ম, চন্দন প্রভৃতির সৌরভের ন্যায় তাহা 
শুভসূচক। উত্ট্র, গদ ভ, কচ্ছপ প্রভৃতির ন্যায় গন্ধ 
অশুভ। 

ছায়ালক্ষণম্‌-মেঘ যেমন সূর্যকে অচ্ছাঁদত করে, ছায়াও তেমন অ*্বদেহকে 
আবৃত কাঁরয়া খ'কে। এই ছয়া পণ্টাবধা-€১) পৃথবীজা 
_নানা মনোরমবর্ণ যুস্তা, (২) বারুণী- অর্থাৎ জলজা; 
মেঘাভা, (৩) সৌরাী- উদীয়মান সূর্যের ন্যায়, 
(৪) বায়ব্যা-_বায়ুজা, 
(&) নাভসী--আকাশজা। 
অ*ব জলপানরত বা তৃণভক্ষণরত অথবা 'নাদ্রত থাকিলে 
এই ছায়া লক্ষ্য করা যায়। 

গাতিলক্ষণম__অশ্বের সেই গতি শভসূচক যাহাতে "সম পদাঁবন্যাস” আছে 
এবং যাহা নয়নমন তৃপ্ত করে। ময়ূর, বৃষ ও ব্যান 
প্রভৃতির গাতিসদৃশ যাহার গাঁতি, সেই অশ্ব স্বামীর মগ্গল- 
জনক। যে অশ্ব চালতে চলিতে পদাঘাত কনে অথবা লম্ফ 
দেয়, তাহা অশৃভ। 

সত্বলক্ষণম-অশ্বর প্রকীতি ন্রাবধ; যথা_ সাত্বক, রাজস ও 'তামস। ইহাদের 
প্রত্যেকটির আবার নিম্নীলাখতরূপ উপাঁবভাগ আছে £__ 
সাত্বিক 
(১) ব্রাহ্গ- কামরাহত, “স্মাঁতমান্‌, ও 'অকোপণী” 
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(২) আর্ধ দ্বেষ, রোগ ও মোহাঁদরাহত, 

(৩) এন্দ্র_ তেজস্ব, 

(৪) যাম্য-_মায়াবমন্ত"” 

(&) কৌবের- স্মৃতিমান্‌, কামী ও ব্য্তপ্রসদকোপ অথথ, 
যাহার আনন্দ ও ক্কেধ প্রকাশিত হয়, 

(৬) বারণ শোৌষ যুস্ত ও কেলিপর য়ণ, 

(৭) গন্ধর্ব_ সঙ্গতীপ্রয়। 


নাজস 


(১) আসুর-কোপ ও ওদ্ধত্যযযুস্ত, 

(২) রাক্ষস_ নিদ্রা ও ভোজনপর য়ণ, 

(৩). পৈশাচ-ভে জনপরায়ণ ও ভীর-স্বভাব, 

(৪) সার্প-_ক্ষপ্রপ্রকীপত", 

(৫) পৈত্র-দুঃশীল' ভীরু, 

(৬) শাকুন_ ভোজনপরায়ণ ও পুনঃ পুনঃ ভ্রুকুণ্ণনকারণী ? 


তামনস 


(১) পাশব_ভীরু, অলস ও জড়বদ্ধি, 
(২) মাংস্য- ভোজনপরায়ণ, জলাপ্রয় ও ভর, 
(৩) বৈরুধ-লত র ন্যায় নিদ্রল্‌ ও অলস। 
মহাদোষাধ্যায়অশ্বের নম্নালীখত লক্ষণগূলি অশুভসূচক £__ কৃষ্ববর্ণ, 
অস্মন, হস্ব অথবা ভগন দন্তরাঁজ, আধক গ্গা, হানাঙগ 
ইত্যাদি। যে অ*ব মূতদেহ বহন কাঁরয়াছে অথবা দগ্ধ- 
চর্মের ন্যায় যাহার গন্ধ তাহা বজ'নীয়। 
তাল[রগ্গাধ্যায়-ত।ল্‌র বর্ণ নানাপ্রকর হইন্ত পারে। তন্মধ্যে রন্তত লু 
শুভ, অপর সকল বর্ণ দেষাবহ। 
কুললক্ষণাধ্যায়_এই অধ্যয়ে অশ্বের &৪ প্রকার 'কুল' বা জাতির নামকরণ 
করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকাঁটর ঈন্র নাম লাখত 
হইল ৪ * 
ক'ম্বোজ, বনায়ুজ, গন্ধার আরট্রক, সৈন্ধব, পাব তীয়” 
অবন্ত্য, কা*মীর, দ ক্ষিণেয়। সোবীর, দারদ, মালব, 
কালিগ্, মাধূর, সৌরন্ট্র, মাগধ। 
ইহাদের মধ্যে ২৬টি 'কুলের' বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ॥ 
কোন কোন কুলের উপকূলের কথ'ও বলা হইয়াছে। 


স্ডিড ভারতের জ্ঞানীবিজ্ঞান 


বয়োজ্ঞানম্‌_বাহ্য ও আভ্যল্তর লক্ষণের সাহায্যে অশ্বের বয়স অনুমান করা 
যায়। দুই একট নিদশ'ন দেওয়া যাইতেছে । 


বাহ্যলক্ষণ 
অশ্ব সম্পূর্ণ দন্তহীীন হইলে উহার বয়স বাত্রশ'। 


আভ্যন্তরলক্ষণ 
দন্তের আকৃতি ও বর্ণ হইতে বয়স অনুমিত হইতে পারে। 
যেমন, কিং উদ্গতদন্ত প্রথম মাস 'নিদেশি করে। সমস্ত 
দল্ত সুপদুষ্ট হইলে বয়স সাত মাস বুঁঝতে হইবে। 
সকল দল্ত শ্বেত হইলে অশ্বের বয়স এক বৎসরের মধ্যে 
বুঝা যায়। 

বর্ণলক্ষণম শ্বেত, শোণ, কৃষ্ হার ও চিন্র-অশ্বের এই পাঁচ প্রকার বর্ণ 
হইতে পারে। অশ্বের অংগপ্রত্যঙ্গ ও লোমের 'বাভন্ন 
বর্ণ অনুসারে উহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে; 
যথা 
সার, কর কুকুট, ক্বৌপ্খপন্ত, সিন্ধুবরক, অঞ্জনকেশক, 
শুর্রুরোমক, শ্বেতাক্ষিক। 
ইহা ছাড়া, বিশেষ কতক বর্ণের অশবকে 'বাঁশষ্ট দেবতার 
নামের সাঁহত যুস্ত করা হইয়াছে; যথা- চন্দ্রের অ*ব 
শ্বেত, ইন্দ্রের অশব সবুজ ইত্যাদি । 

রাজবাহাধ্যায়_রাজার উপযোগী অশ্ব হইবে শ্বত, কৃষ্ণ, রন্ত, পীত বা খহ- 
বর্ণযুন্ত। উহার সংগঠিত অঙ্গ, মনোজ্ঞ গাতি, শুভ- 
সূচক আবর্ত ও ললাম প্রভা তও থাকিতে হইবে । 'বাভন্ন 
কার্ষের উপযোগী অশ্বগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে 
বিভন্ত করা হইয়াছে ৫ 
পরমাম্ব দেবগণের উপযোগাঁ। ঈদ্‌শ অশ্ব আরোহণার্থ 

নাষদ্ধ এবং পূজ্য। 

আভিষেচাঁনক_ রাজার আভষেক কালে আরোহণযে গ্য। 
ক্ষান্রয়া*শব_ ক্ষত্রিয়ের উপযোগণী। 
সাম্নাহ্য- যুদ্ধে ব্যবহার্য । 
ওপবাহ্য-আরোহণোপযোগনী। 
ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীরই 'বাশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ আছে,। 

আয়ুলক্ষণাধ্যায়__কতক লক্ষণের সাহায্যে অশ্বের আয়ুদ্কাল অনুমান করা 
যায়। যেমন, হুস্ব কর্ণ: মধুর স্বর, প্রশস্ত বক্ষ প্রভীতি 


অশ্বশাস্ত ১১% 


দীর্ঘায় সূচনা করে। যে অশ্বের দেহের সম্মৃখভাগ 
অবনত, উহা দীর্ঘজীবী হয় না। 


উৎপাতপ্রকরণধ্যায়_অ*্বদেহের কতকগুলি লক্ষণ ও অশ্বের 'বাভন্ন কার্ 
নানাপ্রকার অমঙ্গল সূচনা করে; যথা- অশ্ব বামপদে 
দ্বারা ভূমিকে অ ঘাত কাঁরলে বুঝা যায় যান্রা শুভ নহে। 
যাঁদ অশ্বদেহ আগ্নবৎ উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে এক 
বংসর অনাবৃঁষ্ট নিশ্চিত ॥ 


বাহনশিক্ষাধ্যায়-_শিক্ষার ব্যাপারে অশবকে নিম্নলাখত শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয় ৪ 
(১) ব্রাহ্মণ-ভীরু ও লোভশী, 
(২) ক্ষত্রিয় তৈজস্বী ও সাহসী, 
(৩) বৈশ্য বন্য ও ধূর্ত, 
(৪) শৃদ্র-রুক্ষ, ভঁরু ও িষ্চুর। 
অশ্বেব প্রকৃতি অনুসারে উহাকে সাম, দান ও দণ্ড 
প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। 
অশ্বের শিক্ষাস্থান হইবে প্রস্তরহশীন, কোমল ও শুচ্ক। 
কোপনস্বভাব ও স্থূলদেহ ব্যান্ত এবং যে বিনা কারণে 
অশ্বকে প্রহার করে, সে অশ্বকে শিক্ষাদানের অযোগ্য । 
অ*বশিক্ষক হইবে ধীর, আরোহণ পট? ও সতর্ক; অশ্বের 
মন ও প্রকীতি সম্বন্ধে তাহাকে আভঙ্ঞ হইতে হইবে। 
স্থানে প্রহার করা বিধেয়; যেমন, অত্যন্ত হেষার জন্য 
জানুতে এবং বিপথে গেলে মুখে ইত্যাদি। অনৃপয্ত- 
কালে ও স্থানে প্রহার করিলে অশ্ব-শিক্ষা ভাল হম না। 
ধারাধ্যায়_-অম্বের ধারা বা গাঁতি নিম্নালাখতরূপ £_ 
(১) 'বিক্লমা-_সাধারণ চলা, 
(২) প*লকা- 
(৩) পূর্ণকণ্ঠী- মুখ সোজা রাখিয়া চলা, 
(৪) ত্বরিতা- স্বয়ং দুতধাবন, 
(&) নিরালম্বা--তাড়িত' হইয়া চলা। 
আরোহবিধানাধ্যায়_আরোহাঁ 'স্থির হইয়া বাঁসবেন, কোন পা্বে দুলিবেন 
না বা ভূমির দিকে অবলোকন করিবেন না। [তানি ধাঁরে 
ধরে অশ্বকে প্রোসাহিত করিবেন। দক্ষিণপদের দ্বারা 
[তান আরোহণ কারবেন। এই অধ্যায়ে আরোহণের 


১১৮ ভারতের জআ্রানাবিজ্ঞান 


উপযোগী শুভ তাথ ও নক্ষত্রাদর আলোচনা আছে এবং 
আরে'হীর জন্য কতক মন্দের ব্যবস্থাও দেওয়া হইয়াছে। 
তথ্ঞজোরের সরস্বতশ মহল গ্রল্থ গারের 'নম্নালাখত পুশ হইতে অশব- 
[বিদ সম্বন্ধে কতক জ্ঞ তব্য বিষয় গ্রল্থশেষে সন্নিবোশিত হইয়াছে । পুপথাঁট 
মল্পদেব পাণ্ডতেব “সরাঁসন্ধ্; বা শাঁলহোন্র বৈশম্পায়নীয়। জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি সংক্ষেপে এইরূপ । 


[বিকৃত অঙ্গ।ঁদযযন্ত অশ্ব 

অন্ধ, বাঁধর মক, জড় ক্লীব, 'কাশমোহ”১ কিমারিকা”২ প্রীতি অশ্ব 
বজনীয়। এইবপ দোষযন্ত অশ্বকে াঁনয়া লইবার জন্য কতক লক্ষণ 
অছে। যথা-যে অশ্ব আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং সমভূমিতে 
লম্ফ প্রদান করে উহত্কে অন্ধ বুঝতে হইবে । যে অ*বকে ডাঁকিলে অন্য 
দিকে দাঁন্টপাত কবে উহা বাঁধর, ইত্যাঁদ। 

এই 'প্রসত্গে উত্তম ও অধম অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব পাঁরমাপ সম্বন্ধে 
অলোচনা করা হইয়াছে। 


অশ্বের মনস্ততৃ 

লোৌহদণ্ড দশনে অশ্ব ভীত হয়। ভোজনকালে, রাজার আঁভষেকে, 
ঘন্টাধবানশ্রবণে ও উত্তম অরেহা লভে অশ্ব পুলাঁকত হয়। আরোহশ 
বিনা কারণে অ*বকে আঘাত কাঁরলে বা উহার গললগ্ন হইলে অশ্ব 'বরান্ত- 
বোধ করে। 


(১) কশা (চাবুক) ইহা হইবে কে মল, গোলাকার ও ছাগচর্মাবৃত। 

€২) পাননাঁলকা- ইহা বংশানার্মত ও অশ্বকর্ণাকীতি। ইহাদ্বারা অশ্বকে 

জল ও দুগ্ধ পান কর'ন হয়। 

(৩) আঁক্ষম লা-_মশকদংশ দ নিবারণের জন্য অশ্বচক্ষুর উপযোগন চর্মা- 

বরণ। 

(9) খুরন্র লৌহানাম ত ও খ.বপাশ্বের আচ্ছাদক। ইহাতে খুরগ্াল 
ক্ষষপ্রাপ্ত হয়না। ইহা সম্ভবতঃ বতমান কালের নালের 
(1109159-১8০০) অনুবৃপ কোন বস্তু । 

(৫) খলীন (বল্গা বা রাশম)-ইহা হইবে কে মল, লৌহ বা হস্তিদল্ত- 

নির্মঘত। ইহা অশ্বের মুখপশ্রের 
পারমাপ অনুযায়ী হইবে। 


৯. যে অশ্বেব সন্তানোৎপাদক শান্ত নাই। 
২. পুং অশ্বের সহিত যে ঘোটকী একত্র থাকে না। 


অশ্বশাস্ ১১৯ 


'দ্িবতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত 'অ*বাঁচিকৎংসিত' নামক একট গ্রন্থ নকুলের 
নামের সাঁহত যুস্ত দেখা যায়১। ইহা অল্টাদশ অধ্যয়ে লখিত। 

গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র শাঁলিহোন্নীয় শাস্ত আলোচনা 
অশ্বের দন্তজ্ঞন, অবয়বপ্রমাণ, বেগ, আরোহরণপদ্ধৃতি, খতুভেদে অশ্বের 
জাতিভেদঃ ব্রাহ্মণাঁদ বর্ণ ভেদ, অঙ্গের বণ বিচ'র, অশ্বের শুভাশৃভলক্ষণ, 
অশ্বের দন্তজ্ঞান, অবয়বপ্রমাণ, বেগ, আরোহণপদ্ধাতি, খতুভেদে অশ্বের 
পরিচর্যা, নস্যপ্রয়োগ* অশ্বের রোগ ও চিকিৎসা, অ*বশালাবাঁধ প্রভাতি 
বিষয়ের আলোচনা আছে। র 

অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'অ*ববৈদ্যক'২। 
ইহার রচাঁয়তা জয়দত্তসর বিজয়দত্তের পূত্র। গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের 
পাঁম্পকায় গ্রল্থকারের 'মহাসামন্ত" বাঁলিয়া পারিচয় পাওয়া যায়। গ্রল্থাটির 
উৎপাঁত্তস্থল অজ্দন্ত'॥ ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অনমান ছাড়া আর ছুই 
নাই। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ কতক প্রমাণ হইতে সম্পাদক মহাশয় অনুমান 
করেন যে, গ্রন্থকার খজ্টীয় ভ্রয়োদশ, এমন কি পণ্চদশ শতকেরও পরবতাঁ 
হইতে পারেন। 

'অশ্ববৈদ্যক' আয়তনে বিশাল; ইহার অধ্যায় সংখ্যা ৬৮। গ্রল্থাস্থত 
কয়েকটি উীন্তও হইতে মনে হয়, ইহা অশ্বচিকিৎসাবিষয়ক শাম্তগ্রলথসমূহের 
সারসংকলনমাঘ। গ্রন্থাটতে নিম্নলিখিত বষয়গুঁল আলোচিত হইয়াছে £- 

অশ্বের অগ্গপ্রত্যত্গের বর্ণনা, অশ্বদেহে শুভাশুভলক্ষণ, অশ্বের 
বাঁভন্ন বর্ণ, স্বল্প ও দীর্ঘ আয়ুর লক্ষণ, অশ্বের দন্তদর্শনে উহার 
বয়স নির্ধারণ, পারসীক, তুরস্ক, সৈম্ধব প্রভাত ভেদে 'বাবিধ শ্রেণীর 
অশব, দীর্ঘ ও বকু গ্রীবাঁবাশিন্ট, হুস্বকর্ণযুন্ত, মহাজব, মহাকায় ও 
নিস্তাস তাঁজক শ্রেণীর অশ্বের সর্বাঁধক উৎকর্ষ, অ*বসমূহের চার 
বর্ণে ভাগ* অ*বার বধ্ধ্যাত্বের প্রাতিকার, অশ্বের উপযন্ত খাদ্য, অ*ব- 
শ'লা নির্মাণ, অশ্বের নানাবধ রোগ্ধ ও চিকিংসা। অশ্বের রোগ 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বায়ূরোগ হয় বর্ধায় ও হেমন্তে, পিত্তরোগ 
শরতে ও গ্রীম্মকালে, এবং কফ হয় শীতে ও বসন্তে । অশ্বোদরে কাটের 
উৎপাঁত্ত একটি 'বাঁশম্ট রোগ । ব্রণ, শুল, কুম্ঠ, শোথ, অর্শ ও উল্মাদ 
প্রভৃতি অশ্বরোগের উল্লেখও আছে। 


১, সং উমেশ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৮৮৭ (বিবৃলিওথেকা ইশ্ডিকা)। 
২. [বিবৃলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কাঁলকাতা ১৮৮৭ খম্টাব্দ। 
৩. যথা £-চিকিৎসা চ সম্রাসেন 'সিদ্ধৌষাঁধসমান্বিতা । 

মুনিপ্রোন্তাঁন শাস্নীণ সম্যগালোচ্য বাজনামৃ। ১।৩। 

ব্রঙ্গণৈব যখোঁদ্দিষ্টো বাহানাং বাহনে 'বাঁধঃ। 

সারং তস্য সমুদ্ধৃত্য সর্বং তৎ কথয়াম্যহমৃ। ৭1 ১। 


১২০ ভারতের জ্জর্নবিজ্ঞান 


'অ*ববৈদ্যকে' অ*্বরোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল ভেষজের নামো- 
লেখ আছে, উহাদের মধ্যে নিম্নীলাখিত। ভেষজগাল প্রধান ও সুপাঁরচিত £-- 


(অ-কারাদক্রমে) 


অগুরু-_ 4১001121125 2581100178. 
অতসন-- 11100) 05168095100], 
অপামার্ঁ-  £৯9০1918110065 950618. 
রন [91102106518, 21510112. 011:6107)1119119. 011019, 

আঁহফেন_ 007]. 
আমলক-- 121711810017505 610011029. 
উদুম্বর-_ [1০05 61010918102. 
এরন্ড-- [২10117113 00170111015. 

ন্টকারী-  9০012া)0]7) 120001111. 
করবীর-_- [ঘ6101]) 00010], 
কুলগখ__ 10011017099 010110105. 
গুশ্গুল- 130175615062,5. 
তুলসী 00010] 921100]]). 
ধত্তুর_ [029018. [9300058. 

চম্ব-_ /৯29011501008 100102. 
পটোল-_ '11101)952701065 0109019. 
পশ্পলশ- 11091 101060]), 
রসোন_- 1, 980৮0], 

(লশবন) 
সপ্তপত-_ /15001219, 50100191515. রর 

? পু 01710119119, 01750012. 

হিঙ্গু-_ [87019 85591091102. 


বাগৃভটের নামাঙ্কিত 'অশ্বায়ুর্বেদ' নামক একখান গ্রল্থ আছে। উহা 
অপ্রকাশিত১। 


১. পনার ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইন্‌ম্টিটিউটের ১৮৯৯--১৯১৫ সালের পাাথ- 
সংখ্যা ৫৮১ ধলাঁপকাল ১৬৫১ খজ্টাব্দ)। দুষ্টব্য £_১. %. ০৫০ রাঁচিত [1509০- 
00175 75£910106. ..*., 0০২১০ 5080155 ইত্যাঁদ শীর্ষক প্রবন্ধ 04180155001551510 
ঠ07011091)। 


পত্রসাহিভ্য, 


কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা কারিতে হইলে যে সমস্ত উপাদান 
আবশ।ক, তাহ দের মধ্যে সেই দেশবাসঈর লিখিত চিঠিপন্ত্র অন্যতম। 'িঠি- 
পত্র অনেক প্রকারের হইয়া থাকে-বাভন্ন রাজকমণ্চ রীর নিকট 'লাঁখত 
রাজার পন্র, এক রাজা কর্তৃক অপর রজার নিকট প্রোরত পন্র। জনসাধা- 
রণের মধ্যে স্বামঈ স্ত্রী, পিতা-পাত্র, গুরু-শিষ্য ও প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতির মধ্যে 
যে পন্রাদির বিনিময় হইয়া থাকে সেগুিও নগণ্য নহে। রাজাদের মধ্যে 
পরস্পরের প্রাত লিখিত পত্র হইতে এক রজার সাঁহত অপর রাজার রাজ- 
নৌতিক সম্বন্ধ অনুমিত হইতে। পারে। কম চাঁরগণের প্রীত রাজা কর্তৃক 
[লাখত পন্নাদ হইতে শাসনপদ্ধাত সম্বন্ধে কি ধারণা হইতে পারে। 
জনসাধরুণের মধ্যে যে পন্রসমূহের বানময় হয়, সেগুঁলতে সংশ্লিষ্ট ব্যান্ত- 
গণের সাহত পন্রলেখকের ব্যন্তিগত সম্বন্ধ প্রাতফলিত হইয়া থাকে। 'চাঠ- 
পত্রে মানুষের মনের যেমন নিবিড় পাঁরচয় পওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই 
মলে না। সেইজন্ই কোন জাতির অন্তরলোকের সম্যক চিন্ত লাভ কাঁরতে 
হইলে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কাতির সুষ্ঠু ধারণা কারিতে হইলে চিঠিপন্রের 
সাক্ষ্য অপপারহার্য। 

ভারতীয় সংস্কৃতি বহুমুখী । সাহত্য, লেখমালা” মুদ্রা, বৈদেশিকের 
বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা উপাদান হইতে এই 'বিশল ভূখণ্ডের রাজনোৌতিক ও 
সামাঁজক ইতিহাসের 'বিবর্তন-ধারা এীতহীসকগণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। 
কিন্তু, এ যাবৎ ভারতবাসিগণের চিঠিপন্রগুলর দিকে তাঁহাদের মনোযোগ 
1বশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের এই উপপোক্ষত 
উপকরণের প্রাতি পাঁণ্ডত ব্যান্তগণের দ্াম্ট আকর্ষণ কারবার চেম্টা কাঁরব। 

ধর্ম ও নীত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সুপ্রাচীন যুগে ভারতে যে চিঠ্ি- 
পন্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। মাতৃ- 
চিত্রের নামাশ্কিত 'মহারাজকিকলেখ' এই জাতীয় একখানি লাঁপ। ইহাতে 
৮৫টি শ্লোক আছে। রাজা কাঁণকের [নমল্্ণ গ্রহণ না কাঁরয়। লেখক এই 
চাঠখান 'লাখয়াছিলেন। পাঁশ্ডতপ্রবর টমাসের (50107795) মতে, মাতৃ- 
চন্তর মাতৃচেট হইতে আঁভন্ন এবং কাঁণম্কেরই নাম কাঁণক। ইহা যাঁদ অন্রান্ত 
হয়” তাহা হইলে এই 'লিপির রচনাকাল খল্টীয় ১ম-২য় শতক। 

নাগাজ্নের “সুহল্লেখ অপর একখান লাপি। ইহা ১২৩টি শেলোকে 


১. এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দুষ্টব্য_কর্তমান গ্রল্থকার রাঁচত প্রবন্ধ 
4৯ 90000 0£ 1115 15015601219 200 10000102012 116612.011৩ হাত 92109107% 
(17121671 11151077021 02716719, 1958), 


১২২ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


রাচিত। বৌদ্ধ দাশ নিক নাগাজুন কর্তৃক তদীয় সুহদ রাজা উদয়নকে 
ইহা বলাখত। ইনাতে বৌদ্ধদর্শনের সারমর্ম সংক্ষেপে মনে জ্ভবে 'লা'পবদ্ধ 
আছে। নগাজু নের কাল খ্টীয় চতুর্থ ও পণ্চম শতকের মধ্যবতাঁ বাঁলয়া 
অনমত হয়। 

চন্দ্রগে মীর শষ লেখধর্মকাব্য, ১১৪টি শ্লেকে রচিত। ধনসম্পাত্ত ও 
প্রভৃতের মে হগ্রস্ত রত্রকীীর্ত নামক রাজকুমরের চারন্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে 
ইহা রচিত। লেখক খজ্টীয় পণ্টম শতকের কোন সময়ে জাীবত ছিলেন 
থাঁলয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। 

সংস্কৃত পুপথর বাভন্ন তালকায় চিঠিপত্র বিষয়ক কয়েকটি পৃশথর 
সণ্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ যে তিনটি গ্রন্থ আমরা প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছ, 
এাহাদের নম নিম্নে দেওয়া গেল ৫ 

(১) বরর্চির নাম কত 'পন্রকৌম্‌দী", 

(২) অজ্ঞ তন মা লেখকের রচিত 'লেখপদ্ধাতি* 

(৩) দলপাতি রায়ের 'যাবনপরিপাটনঈ-অনুক্রম। 

উত্ত গ্রন্থগল ছাড়াও £১56010এর 0০81010£5 09091050107) 
নামক ত।লিক।য় (11. 70) পপন্রপ্রশীস্তকাব্য নামে একট গ্রন্থের উল্লেখ 
দেখ, যয়। 


পত্রকৌমদী১ 
এই গ্রশ্থের আঁধকাংশই শ্লোকে রচিত, কতক অংশ গদ্যে লাখত। 
'পন্রকোমুদী' বররুচির নামাঁঙ্কত। কন্তু, ভারতের ইতিহাসে এ 
পয ণ্ত যে ছয়জন বরর.চর নম পাওয়া যায়, তাহ দের মধ্যে ইন যেকে 
তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । পন্রকৌমুদী'র কোন একটি পুশথর প্র রাম্ভক 


১. এই নামে 'নিম্নীলাখত পুখ্থগৃঁশিব সন্ধান পাওয়া যায় £-- 
(ক) 14১১]-এব 10650110910 0০209198805 0 1৬12,)090110019 11) 
11111))]1% নামক তাঁলকার ৭১ সংখ্যক পুশথ, 
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এই গ্রল্থাটির বর্তমান গ্রন্থকারকৃত সংস্করণ ও ইংরাজী অনুবাদে জন্য দুষ্টব্য 
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সপ্তাঁতিতম জল্মবার্ষকী উপলক্ষ্যে উপহৃত।) 
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'শ্লোকে গ্রন্থকার জ্বীয় পৃষ্ঠপোষক 'কাঁতশসম্ধূ বিকুমাঁদত্যে'র নাম নিেশ 
কারয়াছেন। ইহা হইতেও গ্রন্থকারের সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায় না; 
কারণ, ভারতের অনেক রাজাই এই উপাধি ধারণ কারয়াছলেন। এই 
গ্রন্থের একটি শ্লেক হইতে মনে হয়” ইহার রচনাকালে প্রাকৃত ভাষার 
ব্যবহ'র প্রচলিত 'ছিল৯। 

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের কোন্‌ অণ্চলের লোক ছিলেন, তাহা জানিবার 
কোন উপায় নাই। 

গ্রন্থারদ্ভে দেবদেবীর প্রাতি নমস্কারান্তে গ্রন্থকার বাঁলয়াছেন যে, রাজা, 
মন্ত্রী, পাঁণ্ডত, গ-রু, পাতি, পত্ৰী, পিতা, পুত্র” সন্ম্যাসী, ভৃত্য ও শত্রু 
প্রভীত 'বাভন্ন ব্যান্তগণকে 'লাখিত। পন্ন সম্বন্ধে নিয়মাবলী লীপবদ্ধ কর'ই 
তাহার ন্থের উদ্দেশ্য। পত্রের রঞ্জন” আকার, ভাঁজ কারধার প্রণাল+, 
লেখকের গ্‌ণাবল?, পন্ররচনাপদ্ধাঁত, শব্দাবন্যাস, প্রশাঁদ্ত এবং শ্রী” শব্দের 
প্রয়োগ-- এই সমস্ত বিবয় 'ভাঁহার আলেচ্য। সমাসেন' অর্থাং সংক্ষেপে 
নিয়মাব , লাপবদ্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; ইহা হইতে মনে হয় যে, সেই 
সময়ে এ সমস্ত নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থাঁদ ছিল এবং তাহ7দের 
সংক্ষিগ্ত ,করণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। 

প্র সোণালশ বা রূপালণ প্রভাতি নানা বর্ণে রাঞ্জত হইতে পারে। 
উত্তম পত্রের অ কার হইবে এক হাত ছয় অঙ্গুল দীর্ঘ, মধ্যমের ঠিক এক 
হাত এবং সাধরণ পন্ মুষ্টহস্তপাঁরাঁমত হইবে। 

, পত্রে নটি ভাঁজ থাকবে । প্রথম দুইটি ভাঁজ শ.ন্য রাখিয়া িনম্ন৩ম 

অংশে পরের বিষ লাখত হইবে । 

রাজকীর পন্রলেখকের 'নম্নালাঁখত গুণাবলি আবশ্যক £-- 

(১) মন্ত্রণাভিজ্রতা, 

(২) রাজনীতিতে দক্ষতা, 

(৩) ন'না ভষা ও 'লাপর জ্ঞন, 

€৪) সন্ধি, বিগ্রহ ও রজকার্য সম্বন্ধে জ্ঞান, 

€৫) রাজ।র হিতোষিতা, 

(৬) সমত্যপনায়ণভা, সংযম বিবেচনা ও অকুঁটিলতা । 
রাজ দম্ট লেখক প্রথমে কেন পাণ্ডত ব্যান্তর সাঁহ'ত পর'মশ্শক্রমে চিঠির 
শসড়া প্রস্তুত কাঁ'্নে। উহা রাজার অনুমে দিত হইলে চূড়ান্ত তাবে 
1লাখত হইবে। 

পত্রে সর্বপ্রথম থাঁকবে মঙ্গলসূচক অধ্কুণ-চিহন; এই চিহের মধ্যভ'গে 
একটি বন্দু ও 'নম্নে '৭' সংখনাঁট 'লাখত হইবে। ইহার পরে কবাঁিত। 


১. ভ'ষযাং সংস্ক তনৈব কুশলং 'বালখে সূধশীঃ। 
ততঃ শভাশুভাং বং্তাং সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈস্তথা ॥ 


১২৪ ভারতের আনাবজ্ঞান 


শব্দাট এবং তৎপর শ্ত্রীঁ থাঁকবে। তৎপর পরপ্রপকের যোগ্য প্রশাসত 
িখনান্তে লেখক সংস্কৃত ভাষায় তদীয় কুশলপ্র*্নদ লাখবেন। ইহার 
পরে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় 'শুভ।শুভ বার্তা" 'লাখত হইবে। নিম্নে 
প্রাপকের হর্ষজনক একাঁট শ্লোকে তাহার যশ কী'ত ন করতে হইবে। ইহার 
পরে ণকমাঁধকম্‌' বা এইরূপ কোন কথা 'লিাঁখয়া সর্বশেষে পন্রাটর তাঁরখ, 
প্রেরণ পদ্ধাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি শ্লোক 'লীখতে হইবে। 

রাজকীয় পন্ধের উপরিভাগ হইতে ছয় অঙ্গুঁল পাঁরমিত স্থান শূন্য 
রাঁথয়া নিম্নে চন্দ্রবিদ্বসদৃশ বৃত্তাকার একটি চিহ্ন কস্তূরী এবং কুঙ্কুমের 
দ্বারা অঙ্কিত কাঁরতে হইবে। মন্ত্রী, পাতি, পত্বী, ভৃত্য ও শন্রুর পন্রে 
এই চিহ্ন অঙ্কিত হইবে যথাক্কমে কুঙ্কুম, 'সন্দুর, অলন্তক, রন্তচল্দন ও 
রক্তের দ্বারা। পণ্ডিত, আচার্য, পিতা, পুত্র ও সন্যাসার পন্রে চন্দনের 
(শ্বৈতচন্দন 2) দ্বারা এই চন আঁঙ্কত হইবে। 

শবাভন্ন প্রকার পন্র ধারণ কারবার স্থান স্পম্টভ বে গ্রন্থকার নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন। রাজকীয় পত্রের, অচার্য, ব্রন্মণ, সন্ত্যাসী ও স্বামীর পরের 
স্থান শরোদেশ, মাল্তিপন্রের স্থান ললাট এবং স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুর পন্রের 
যোগ্য স্থান বক্ষঃস্থল। শত্রুর পত্র রক্ষিত। হইবে কণ্ঠদেশে। 

রাজাকে াখত পন্রের সূচনা হইবে 'মহার জাঁধর জ" 'দানশৌন্ড', 
'সচ্চারত। প্রভাতি শব্দের দ্বারা । মন্ত্রীকে 'লাঁখত পত্র তীয় গুণাবলীর 
উল্লেখ করিয়া আরম্ভ কাঁরতে হইবে। পণ্ডিতবান্তির নকট লিখিত পন্রের 
প্রারম্ভে থাঁকবে তাঁহার উদ্দেশ্যে লেখকের প্রাণপাতের সংখ্যা ও তীয় 
শাস্ত্রজ্ঞতার উল্লেখ। লেখকের “সম্টাঙ্গ প্রাণপাত, ও প্রাপকের বিদ্যার 
উল্লেখের দ্বারা আচার্য-পন্রের সূচনা হইবে । স্বামীর উদ্দেশ্যে লীখত 
পন্রের প্রারম্ভে থাকবে তীয় গুণাবলীর উল্লেখ, স্ত্রীর প্রাণপাত ও 'প্রাণ- 
প্রিয় প্রভাতি শব্দের প্রয়োগ । 'প্রারণাপ্রয়া', “সাধবী", 'সচ্চারতা” প্রভীতি 
শব্দের দ্বারা স্বামী স্ত্রীর পত্র লিখিতে আরম্ভ কারকেন। প্রভূ" শব্দ 
ও প্রাণপাতাঁদর উল্লেখ কাঁরয়া পুত্র পিতাকে 'ীলখিবে। সর্ববা্থাবাঁনমুক্ত' 
ও 'সর্বশাস্ত্রার্থপারগ' প্রভাত শব্দ সাধ্‌ সন্্যাসীকে লাখত পত্রের সূচনায় 
থাকবে । 

ব্যান্তীবশেষের উদ্দেশ্যে শ্রী” শব্দের সংখ্যা নার্দস্ট হইয়াছে। আচার্য, 
পাতি, শত্রু, বন্ধু ও ভৃত্যের নামের পূর্বে এই শব্দটির সংখ : হইবে যথা- 
কমে ছয়, পাঁচ, চার, তিন ও দুই। পুত্র ও পত্নীর নমের পূর্বে প্রীতি- 
ক্ষেত্রেই এই শব্দাট একবার মান্র লাখতব্য। 

“পল্রকৌমুদীব এইটুকু শ্লোকাকারে রাঁচিত। অবাঁশম্ট অংশ গদ্যে 
রাঁচত। ইহাতে 'বাঁভন্ন ব্যান্তর উপয্স্ত প্রশাস্তসমূহের দেশ আছে। 
দঙ্টান্তন্বরূপ, রাজার যোগ্য প্রশাক্তাঁট নিম্নে আংশিক উদ্ধৃত হইল £__ 


পন্সাহিত্য ১২৫ 


47448 
সেই ষূগে পন্নীলখন একাঁট কলাস্বরূপ গণ্য হই এবং এই সম্বন্ধে গ্রন্থাঁদ 
রচনা কারবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল । 


লেখপম্ধাতি১ 

এই গ্রন্থটি গদ্যে রাঁচত; স্থানে স্থানে শ্লোক সাম্লাবম্ট হইয়াছে। 

ইহাতে গ্রন্থকার বা সংকলাঁয়তার নাম নাই। ইহার রচনা বা সংকলন- 
কালও নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। এই গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় মনে 
করেন যে, পুশথগ্ীলর মধ্যে অন্তত দুইটির শীলীপকাল আনুমানিক 
খঙ্টীয় ষোড়শ শতক। পুনার ভাণ্ডারকর ওীরয়েন্ট্যাল রিসার্চ ইনৃম্টি- 
[টউটে রাঁক্ষত পুপথাঁটর তাঁরখ ১৫৩৬ সম্বৎ (5১৪৮০ খঙ্টাব্দ)। এই 
সমস্ত প্রমাণ হইতে মূল গ্রল্থাটর রচনাকালের নম্নতর সঈমারেখা সম্ভবতঃ 
খুঙ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বভাগে স্থাপন করা যায়। গ্রন্থটিতে যে সমস্ত 
দলিলপত্রের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কোন কোনটিতে ৮০২, ১৯২৮৮, 
১৩৩২, ১৩৯৯, ১৪০৭ ও ১৫৩৩ প্রভীতি সংবং-এর উল্লেখ রাহয়াছে। 
এইগীল সম্ভবতঃ সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত যে মুল দলিলপন্রাদ 
সংকলায়তা ব্যবহার কাঁরয়ছলেন, তাহাদের তারিখ । 

এই গ্রন্থে যে সকল রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন 
গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন বাঁলিষা জানা যায়। ইহাতে এমন কতক 
শব্দের ব্যবহার আছে, যেগুলি গুজরাটী ভাষায় অদ্যাবধি প্রচালিত। 
তদুপাঁর, গুজরটের সোমনাথের এবং গুজরাটের অন্তভুত্ত কতক স্থানের 
উল্লেখ ইহাতে রাহয়ছে। এই সকল কারণে, গ্রল্থাটর উৎপাত গুজরাটেই 
হইয়াঁছল বাঁলয়া মনে করা যায়। 

গ্রন্থাটর এতিহাঁসক মূল্য এই যে, ইহাতে অনেক বিখ্যাত ব্যান্ত ও 
স্থানের ন'ম লাখত আছে২॥ 'বাঁশস্ট ব্যান্তুগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য 8 

অজয়প'ল, কর্ণদেব, কুমারপাল, চামুণ্ডদেব, জয়াঁসংহ, দুললভদেব, 
নাগপাল, প্রতপাঁসংহ, মূলদেব, লাবণ্যদেব, বল্লভদেব, বিজয়াঁসংহ, িংহণ- 

১. গাইকোয়ার গুঁরয়েন্ট্য ল 1সারজে প্রকাশিত (সেং_স. ভি. দালাল ও জি. কে. 
শ্লীগোন্দেকর, বরদা, ১৯১২৫)। কোন কোন পূুশীথতে এই গ্রল্থটির নাম 'লেখপণ্টাশিকা”, 
যাঁদও পীথভেদে স্লখসংখ্যা ৪ হইতে ৬১। একটি পুতে লেখসংখ্যা মায় ২৫ 


(দ্রষ্টব্য _লেখপদ্ধাঁত, ভূমিকা, পৃই ১১। 
২. ব্যন্ত ও স্থান সমূহের পূর্ণ তালিকার জন্য দুষ্টব্-_'লেখপদ্ধাঁত', পৃঃ ১২৯। 
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দেব ইত্যাদি৯। 

এই গ্রন্থোন্ত স্থানসমূহের মধ্যে প্রধান £5 

অণাহল্লপত্তন, আশাপল্লী, জাম্বূগ্রাম, পণ্টাল, পত্তন, প্রভাস, লাটাপল্লী,, 
বর্ধমান, শাকম্ভরণ, সীতাপুর ইত্যাদি২। 

গ্রন্থাটর বিষয়বস্তু দ্বাবধ। প্রথমতঃ ইহাতে রাজকীয় ঘোষণা ও 
আদেশপন্র তাম্রশাসন, সন্ধিপন্র” ক্ল় ও আঁধ সংকান্ত দলিল, দাসপন্র' 
প্রভীত নান।বিধ দালল দস্তাবেজের আদর্শ লিখিত আছে। তৎপর গুর- 
শিষ্য, পাতি-পত্রী, পিতা-পুত্র” প্রভু-ভূত্য, *বশুর-জামাতা, গোপন প্রেমিক- 
প্রেমিকা প্রভীতিব মধ্যে যে সকল পন্রাবানময় হইত, তাহাদের নমুূনাও 
লিপিবদ্ধ আছে। স্বামী-স্ত্রীর পত্রের নমুনাতে কৌতৃহলোদ্দীপক কিছ 
ব্যাপর রাহয়াছে। স্বামী ও স্ত্রীর মানাীসক অবস্থাভেদে পন্রের রচনা- 
প্রণালী ভিন্ন হইবার নিশি আছে; যেমন, তুম্টা ভার্ধা প্রবাসী পাঁতিকে 
শলাঁখবেন যে, তান গৃহকর্ম নাপূণভাবে সম্পাদন কাঁরতেছেন, স্বামীর 
অনুপাঁস্থীততে তান নিতান্ত দুঃখাতা এবং পাত যেন শীঘ্র গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। আবার, রুজ্টা পত্নী 'লাঁখবেন যে, স্বামীর অত্যন্ত 
দশর্ঘায়ত প্রবাসে তাঁহার সন্দেহ হইতেছে-স্বামী সম্ভবতঃ অপর কোন 
নারীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আরও লিখিবেন যে, স্বামী 
যত্রার পূর্বে তাঁহাকে যেটুকু সম্বল 'দিয়া গিয়াছলেন তাহা নিঃশেষ 
হইয়াছে; স্বামী যাঁদ আবলম্বে প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহা হইলে [তিনি 
প.ন্রকন্য'সহ পিন্রুলয়ে গমন কাঁরবেন। 

এই গ্রল্থ হইতে সমসাময়ক রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার কিছু 
ধারণা করা যায়। নিম্নে সধীক্ষপ্ত একাঁট 'ববরণ 'লাঁপবদ্ধ হইল । 

শাসনসৌকর্ষের জন্য রাজ্যকে কয়েকাঁট অণ্চলে বিভন্ত করা হইত। এক 
একাঁট অণ্ল 'দণ্ডভনায়ক' নামক রাজ-প্রাতানাধর শাসনাধীন ?ছল। সেই 
অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যান্তকেও দণ্ডনায়কের শাসন মানতে হইত। 

বন্ষণাঁদগকে গ্রামদান কারবার প্রথা ছিল। এই দান সংক্রান্ত শাসন- 
পত্রে দাতা ও গ্রহীতার নাম, দেয়বস্তুর বিবরণ, দানের তারিখ এবং গ্রহতার 
ভোগে ব্যাঘাত না জন্মাইবার জন্য দাতার উত্তরাধিকারী ও জনসাধারণের 
প্রাত নিদেশ প্রভাতি লিখিত থাঁকত। এইর্‌ূপে প্রদত্ত ভীম দ্বাবধ ছিল 


১. ই"হাদের মধ্যে, কর্ণদেব, কুমাবপাল, জযাসংহ ও লাবণ্যপ্রসাদ (_লবণপ্রসাদ 2) 
গুজবাটের স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। দুষ্টব্য £_%. 5. (00015521186-এর £7151912 
01 05810751, 1938. 

২. অণাহল্লপত্তন €5অণহলবাদ পাটন) ছিল গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী । 
আশাপল্লশ (_5অশবল), প্রভাস (প্রভাস পাটন), বর্ধমানপুর প্রভৃতি গুজরাটের প্রাসম্ধ' 
স্থান ছিল। দুষ্টব্য_ উত্ত [ধু ৩. 00121051599118 এর গ্রল্থ। 


পন্রস্যাহত্য ্য. ৯৭৭, 


_ব্রহ্গদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ভোগ্য ও ধর্মদায় বা কোন দেবতার পূজার জন্য 
উৎসগাঁকত। 

প্রতিট গ্রাম একটি রক্ষপালের অধীনে থাঁকত। তান গ্র মের অভ্যন্ত- 
রীণ “ক্ষুদ্র উপদ্রবের প্রাতকার কারতেন এবং রাজকে 'নাদ্ট সংখক 
পদাতিক ও অশ্বরেহ সৈন্য সরবরাহ কারতেন। তাঁহার নিজের ভরণ- 
পোষণের জন্য তাহাকে নাঁদর্ট পাঁরমাণ ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 

'দেশোত্তার নামে একপ্রকার ঘোষণাপন্রে রাজা মহন্তক (হস বরক্ষক), 
বৃহদ্বাঁজক (পাীলশ কম ৮ রী) ও 'হশ্ডীপক (রাজস্বকম্মচ রন) প্রভাতির 
প্রাত এই বাঁলয়া নিপে শ দিতেন যেন কতক ধাঁণককে 'না্ট পণদ্রব্যসহ 
একটি বিশেষ অণুলের মধ্য 'দিয়া যাইতৈ দেওয়া হয় এবং তাহ দের নিকট 
হইতে যেন শ.ল্ক আদায় করা না হয়। 

'সমবংর' শ্রেণীর গ্রামগুলিতে রাজস্বের হার নাট ছিল এবং 'উদ্ধ 
শ্রেণীর গ্রামে মেট রজস্বের পারমাণ নির্ধারত 'ছিল। 

কতকপ্রকার অপরধার ানকট হইতে দণ্ড (_জাঁরমানা) আদাষ্ব 
ব্যবস্থা ছিল; অবশ্য দণ্ডের পাঁরমণ আঁভারন্ত হইলে 'কাঁস্তবন্দবঈীতেও উহা 
দেওয়া যাই'ত। 

রাষ্ট্রের হিতকারী কোন কোন ব্যান্তিকে স্থায়ীভাবে ভোগ কারবার জন্য 
গৃহ দেওয়া হইতি। গ্রহাতাকে 'নার্দম্ট তারিখে নির্ধাঁবত ভাড়া বা খজানা 
দিতে হইত। এতৎসংক্রান্ত দাললের নাম ছিল 'গ.প্তপত্রক'। 

কোন হিসাবরক্ষক কর্মচারী স্থানান্তরে বদলীর আদেশ প ইলে তাঁহার 
[জম্বায় যে সকল মুদ্রা (5০21), 'হসাবের বাহ ও সংগৃহীত রাজস্ব দি 
থাঁকত তান তাহা বুঝাইয়া 'দিয়া সেই স্থান ত্যাগ' কারিতে পাঁরিতেন। 

অশ্বাবক্লয়ের জন্য দালল সম্পাদন কাঁরতে হইত। 

পণ)দুব্য এক স্থান হইতে অনা স্থনে বহন কারবার জন্য বাঁণকাঁদগকে 
শটপ্পনক' নামক প্রমাণপন্র 099108০91০) নিতে হইত। 'মাগাক্ষর' নমক 
প্রমাণপন্রে বাণকদের মালবাহশ শকটের সংখ্যা ও তাঁহাদের দেয় শুল্কের 
পরিমাণ ধার্য থাঁকত। সেই অনুসারে, পাঁথমধ্যস্থ কম চ রিগণ তাঁহ দের 
নিকট হইতে শুজ্ক আদায় করিতেন। 

1বচারালয়ে বাদীর যে আভযোগপন্ন দাখল করিতে হইত, তাহার নাম 
ছিল 'ভাষা"। 'ভাষা" দাঁখলের পরে প্রা্তবাদীকে উত্তর" দাঁখল কারিতে 
হইত। চাক্ষুষ সাক্ষী বা স্প্ট প্রমাণ ব্যতশত আভযুস্ত ব্যান্তকে শাস্তি 
দেওয়া হইত না। নন্যায়বাদে (08007606) বচরের তাঁরখ, মস ও 
বৎসর, বিচার্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং পারিশেষে বিচারকের সিদ্ধ ন্ত 
লাপবদ্ধ থাকিত। কাহারও ব্যান্ত্রগত। চারন্র সংক্রান্ত বিচারে বিচারক 
পাণ্ডিত ব্যান্তগণের সহিত পরামশক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন; ইহা 
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অনেকাংশে বর্তমান কালের জুরীর বিচারের. অনুরূপ । কোন কোন ক্ষেন্রে 
দিব্যপ্রমণের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরিতে হহাত। 'ধমচিীরকা'য় আঁভঘ্ত্ত ব্যান্তর 
দোষগুণ ঘোষণ ধেঁ দেবদেবীর আবাহন পদ্ধাতি লাপবদ্ধ থাঁকত। 

'গুণপন্র” নামক দলিলের দ্বারা রাজা কৃষকদিগকে জাম বন্দোবস্ত 

দিতেন। এই গুণপন্র হইতে তদানীন্তন কালে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে সকল 
তথ্য পাওয়া যায়, তাহ দের মধ্যে নিম্নীলাখতগ্াাঁল প্রধান £_ 

(১) রাজস্বের হার বা, কোন কোন ক্ষেত্রে, মোট পাঁরমাণ "নার 
কাঁরয়া জাম বন্দোবস্ত, দেওয়া হইত, 

(২) প্রতেকের দলিলে 'ীর্দস্ট 'কাঁস্তবন্দী অনুসারে রজস্ব দিতে 
হইত, 

(৩) কাঁষিজাত দ্রব্যের ২/৩ ছিল রাজার প্রাপ্য; অবাঁশল্ট ১/৩ ও 
সম্পর্ণ তৃণ কৃষকের ভোগ্য, 

(৪) প্রধান কৃষকেরা রাজদত্ত ব্রাহ্মণের এবং দেবতার ভূমি কর্ষণ কাঁরতে। 
পারত না, 

(৫) রাজার প্র প্য অংশে ব্যাঁতকমের অপরাধে প্রথমতঃ কৃষককে সতর্ক 
করা হইাত,; পুনঃপুনঃ এর্প সিসির হরির 
নির্বাসনের ব্যবস্থাও ছিল, 

(৬) থে কৃষক পলয়ন কারত, তাহ'র জমি, টির রানার 
বজেয়াপ্ত হইত। 

গবাঁদ বন্ধক রাঁখয়া টাকা ধারের প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে ছিল। 

এইর প ক্ষেত্রে, অধমর্ণ অক্ষম হইলে প্রাতিভূকে উত্তমণে র অর্থ পাঁরশোধ 
কাঁরতে। হইত। কোন দ্রব্য বন্ধক না রাখয়া যে খণ গ্রহণ করা হইত, 
তাহার জন্য অধমণ উত্তমর্ণকে 'হস্তক্ষর' ন'মক দালল কাঁরয়া দিত; ইহা 
সম্ভবতঃ বত ম নকালের হ্যান্ডনোটের অনুরূপ । 

। ধব দিবার প্রথাও সমজে ছিল। এঁ শস্য এবং বৃদ্ধি স্বরূপ 
উহার চত্্থভগ অধমর্ণ পারশোধ কারত; এইরূপ ব্যাপারেও প্রাতভূর 
বাবস্থা [ছিল। 

যে সকল ভাম্মর স্বত্বাধকারণী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকশ থাঁকত॥ তাহা- 

দিগকে 'ডে'হালিকা" "বলা হইত। এরুপ ভূমি সরকারে বজেয়াপ্ত হইত 

এবং প্রকৃত স্বত্ব 'ধকারণ উপয্্ত প্রমাণ দয়া এ ভূমি মস্ত কারতে পাঁরত। 
যে সর্তাবলীতে গ্রামদন করা হইত, সেই সর্ত ভঙ্গ হইলে গ্রামগ্ীল 

সরকারে 'ফিরাইয়া নেওয়া হইত; এই ব্যবস্থার নাম ছিল ব্যষেধ। 

শত্রুর সাঁহত যদ্ধরত রাজা মিন্রশান্তর নিকট হইতে সাহায্যল ভের জন্য 

তীয় 'সাঁন্ধাবগ্রাহক' মল্তীকে পন্র প্রেরণ কাঁরতেন। 

তৎকালে ক্লাঁত্দাস প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল বাঁলয়া মনে হয়। 


লক্ষণীয় এই যে, ক্লীতদাসীর বিকুয় সংক্রান্ত দাললের আদর্শ আছে, কিন্তু 
ক্লুতদাসের উল্লেখ কোথাও নাই। বিক্রেতব্য ক্লীতদাসীর যৌবন ও রূপ 
তাহার গুণাবলীর অন্যতম । তাহাকে 'লাঁখত প্রাতশ্রযাতি দিতে হইত যে, 
সে প্রভুর জন্য গৃহমাজ না, ইন্ধনসংগ্রহ, জলবহন, মলমূন্রশোধন, গোদোহন, 
শস্যক্ষেত্রের নিস্তৃণীকরণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য করিবে। প্রভু তাহাকে 
অন্নবস্থদ্বারা পোষণ কাঁরতেন বটে; িল্তু, ক্লতদাসীর কোন আত্মীয়ের, 
এমন কি তাহার স্বামীরও তাহার উপর কোন আঁধকার থাকত না। অপর 
'একপ্রকার দাসীকে বলা হইত 'স্বয়মাগতা"। দুভক্ষ, দারিদ্র্য, স্বজন কর্তৃক 
পারত্যাগ, ম্লেচ্ছের অত্যাচার_এই সকল কারণে কতক স্বঘীলোক দাসীত্ব 
বরণ কারত। প্রভুর নিকট তাহাদের 'লীখত অঙ্গকার কাঁরতে হইত যে, 
তাহাদের রুপমুগ্ধ কোন প্রেমিক থাকিলেও অহারা মুক্তি প্রার্থনা করিবে না। 

সম্প্রাতি জনসাধারণের পত্রাবলী সম্বন্ধে কা আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

বিবাহের নিমল্তণ পন্নের নাম ছিল 'কুঙ্কুমপান্রকা"; সম্ভবতঃ উহাতে 
বর্তমান কালের িন্দ.রাবন্দুর ন্যায় কুঙ্কুমাবন্দু স্থাপন কারবার প্রথা 
ছিল। এ পত্রে শুধু যে আত্মীয়কেই িনমন্ণ করা হইত তাহা নহে, তীয় 
গৃহবাসী যাবতীয় 'কুটুম্বকেেও সাদর আহ্বান জানান হইত; ইহা বর্তমান 
যুগের 'সবান্ধব' আগমনের নিমল্লণের অনুরূপ । 

'লেখপদ্ধাতিতে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গোপন প্রণায়নীর াখত পত্রের 
গোপন বা অবৈধ প্রণয় প্রচলিত ছিল । 

স্বামী-স্ত্রীর পত্রের আদর্শগুঁলি তৎকালের সামাঁজক অবস্থার উপরে 
যথেম্ট আলোকপাত করে। প্রবাসী পাত কর্তৃক শত্বীর গনকট 'লাখত পন্ন 
হইতে মনে হয় যে, তান স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষণের জন্য সর্বদা ব্যগ্র থাঁকতেন। 
তাঁহার অন:পাঁস্থতকালে স্ত্রীর চরিল্রাবষয়ে দুশ্চরিত্রা নারীর কে'ন কলঙ্ক 
না রটাইতে' পারে, তত্প্রাতি সতর্ক করিয়া তিনি স্তীকে পন্ত্র লাখতেন৯। 
এই সকল পন্র হইতে আরও মনে হয় যে, গৃহপাঁরচালনায় স্তীর বয়বাহূল্য 
স্বামীর অত্যন্ত বরান্তজনক 'ছিল। প্রায়ই দেখা যায়, প্রবাসী পাঁত। ব্যয়- 
বাহুল্যের জন্য স্তর প্রতি তিরস্কারাত্মক পন্র লাখিতেছেন। ইহা হইতে 
মনে হয়, তৎকালে গৃহে অর্থব্যয় ব্যাপারে স্বামীর সাঁহত ম্তীর সমান 
আঁধকার ছিল না; এই ব্যাপারে স্বামীই ছিলেন সর্বময় কর্তা, স্ত্রী ছিলেন 
শুধু তাঁহার আজ্ঞাকারিণী । 


১. যথা গতাযাতকুল'টকাপ্রভীতজনো বাহিবপ্রাসাঁদ্ধং নারোপয়াতি তথানুচ্ঠেয়মৃ- 
পৃ ৬৪। 
৪১ 


তত তন ভল্ত।ল। বন 


সমাজে বহু স্ত্রী বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল বাঁলিয়া মনে হয় এবং 
ইহার কুফলেরও অভাব ছিল না। একট পন্রে দেখা যায়, প্রবাসী পাঁত 
কাঁনচ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিতেছেন যে, তাঁহার ভ্রাতবধূগণের বিবাদে সে 
পক্ষপাতিত্ব না করিয়া যেন উহা িটাইয়া দিবার চেস্টা করে। 


যাবনপরিপাটশ-অনক্রম১ 

এই গ্রন্থের রচয়িতার (সংকল়িতার ?) নাম দলপাঁতি রায়। তান 
মাধবেন্দ্র নামক জনৈক রাজাধরাজের পাঁরচারক বাঁলয়া স্বীয় পাঁরচয় 
দিয়াছেন। জের সম্বশ্ধে তান আরও বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত 
ও ইসলাম শাস্ত্রাদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, পণ্ডিতগণের সাহচর্য লাভ করিয়া- 
ছেন এবং হিন্দ ও ম্লেচ্ছ রাজগণের সেবা কাঁরয়াছেন। তিনি নক স্বীয় 
গুরু ব্লজভূষণ শর্মার অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
মনে হয়, তাঁহার পিতা জনৈক মুসলমান শাসনকর্তার কর্মচারী ছিলেন। 
গ্রন্থারম্ভে রাধাকৃফণের স্তুতি হইতে দলপাঁতি বৈষ্ণব ছিলেন বাঁলয়াই মনে 
করা যাইতে পারে। 

গ্রন্থাটর রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় কারবার উপায় নাই। গ্রন্থ- 
মধ্যে যে মাধবেন্দ্রসংহের নাম আছে, সেই মাধব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই 
জানা নাই। আদর্শ পত্রের দুইটি স্থানে গ্রন্থকার ১৮২০ বিক্রমাব্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন। একই অব্দের পুনরুলেখ হেতু ইহা গ্রল্থরচনাকাল 
বলিয়া মনে হয়। যাঁদ এই অনুমান ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোটা- 
মৃট খন্টীয় ১৭৬৪ অব্দে গ্রল্থাট রচিত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। অবশ্য 
এমনও হইতে পারে যে, দলপাঁতি যে মূল পন্রগুীল আলোচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কোন কোনটির তাঁরখ ছিল এইরূপ । 

'বর্মপাল নামে আভাহত জনৈক কর্মচারীকে রাজা এক পত্রে নিদেশি 
দিয়াছেন, তিনি যেন বঙ্গাঁভমুখে প্রীস্থত। ধনপাল নামক বাঁণকের যাত্রার 
কোন ব্যাঘাত না ঘটান। ইহা হইতে অনুমান ক্রা স্বাভাবিক যে, গ্রন্থাটর 
উৎপত্তি হইয়াছিল বঙ্গদেশের বাঁহর্ভূত কোন স্থানে । 

গ্রন্থাট সাতাঁট পারিচ্ছেদে রচিত; প্রাতিটি পারিচ্ছেদকে বলা হইয়াছে 
'আধকার', চতুর্থ পারচ্ছেদটি অধ্যায়, নামে আভাহাত। হইয়াছে । প্রথম 
পাঁরচ্ছেদে দলপাঁত স্বীয় পূচ্ভপোষক “সার্বভোম' মাধবাঁসংহের ভূয়সী 


১.পুনার ভান্ডাবকব ইন্ম্টিটিউটের 409 ০1 1882-83 (বিশ ০. 33) সংখ্যক 
পূশথ। এই গ্রন্থাটই 'লেখপদ্ধাত'র সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক প্রশাস্তরস্কাকর নামে 
আভহিত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয় পলেখপদ্ধাত'র ২য় পারাশল্ট দ্রন্টব্য)। 044219845 
09:419807877 গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে দলপাঁতরায়ের নামে পপব্রপ্রশান্ত' নামক একটি, 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


পন্রসাছত্য ১৩১৯ 


প্রশাস্ত করিয়া তদীয়় সভার বর্ণনা 'দিয়াছেন। দ্বিতীয় পারিচ্ছেদে 
প্রথমতঃ পন্রসমূহকে তান তিন ভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছেন; যথা- (১) সন্দে- 
শাক, (২) ব্যবহারাত্মক ও (৩) নির্দেশাত্বক। প্রথম প্রকার পন্রে সুখ 
দুঃখপূর্ণ সন্দেশ বা বাতা থাকে। দ্বিতীয় প্রকার পত্রের উদ্দেশ্য বিবাদের 
মীমাংসা এবং শেষোল্ত পত্রে থাকে রাজার কোন নিরদেশশি। সন্দেশাত্মক পন্ত 
ন্রীবধ- (ক) উত্তম__রাজা, আচার্য প্রভাতি সম্ভ্রান্ত ব্যান্তকে লিখিত, (খ) 
মধ্যম- সমপর্যায়েব ব্যান্তকে লিখিত, গু) অবম-_পূত্র ছাত্র বা ভৃত্কে 
1লাঁখত। 

সন্দেশাতআ্বক পন্র সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে" ইহাতে পন্রলিখনের 
তিথি, দবস, মাস ও বর্ষ, িখনের স্থান ও কাল প্রভাতর উল্লেখ থাকবে 
এবং প্রাপকের কুশলপ্রশ্নাদ 'লাখত হইবে। উত্তম” চিঠিতে প্রাপকের 
প্রীত লেখকের শ্রদ্ধা, বিনয় ও প্রাঁণপাত প্রভৃতির উল্লেখ থাঁকবে। মধ্যম, 
চিঠিতে লেখক প্রাপকের প্রাতি স্বীয় অনুরাগ ও তজ্জন্য চিন্তা প্রকাশ 
কাঁরবেন। 'অবম' শ্রেণীর পন্রে লেখক প্রাপকের প্রাতি আশীর্বাদ, অনয্গ্রহ 
প্রভীত ব্যস্ত কারবেন। কোন কোন পন্র গালা 'দয়া বন্ধ কারবার বধানও 
আছে। 

খধণ, আধ; প্রাতিভূ, সাক্ষী, দান, বিক্রয় প্রভাতি সম্বন্ধে চিঠিপত্র ও 
দূললাদ ব্যবহারাত্মক শ্রেণীর পন্ন। ন্যায়াধকারী (9৫8০), সমাধ্যক্ষ 
ও গ্রামাধ্যক্ষ প্রভীতি। 'বাভন্ন বিভাগীয় প্রধান কর্মচারীকে রাজা যে পন্র- 
সমূহে নির্দেশ দান করেন, সেগদাীল 'নর্দেশাআক শ্রেণীর অন্তর্গত । 

তৃতীয় পারচ্ছেদে সন্দেশাত্মক কতগীল পত্রের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে ॥ 
এই পাঁরচ্ছেদের প্রথম ভাগে 'বাভন্ন ব্যন্তির উদ্দেশ্যে রাজা কর্তৃক লাখিত 
পন্রসমূহের আদর্শ আছে। 'দ্বতীয়ভাগে 'বাভন্ন উপলক্ষ্যে বন্ধুর নিকট 
লিখিত পর্রসমূহের আদর্শ দেওয়া আছে। উপলক্ষ্যগুল এইরূপ ৪ 

বন্ধুর সাধারণ 'চাঠির উত্তর, বন্ধুর পুন্রের বিবাহোপলক্ষ্যে নিমন্নণ- 
পত্রের উত্তর, বন্ধুর স্বজনবিয়োগে তাহার প্রাতি সান্ত্বনাপন্র। 

চতুর্থ পাঁরচ্ছেদে.ব্যবহারাত্মক পন্রাদর আদর্শ লাখত আছে। 

পণ্ম পাঁরচ্ছেদে আছে রাজা, পাঁণ্ডিত, বন্ধু, পিতাপূত্র, প্রভাতি 'বাভন্ন 
ব্যান্তর উদ্দেশ্যে লাঁখত প্রশাদ্তর নমুনা । রাজার প্রশাস্তাঁটর আঁধকাংশ 
নিম্নে উদ্ধত হইল ৫ 

স্বাঁস্ত শ্রীমতপ্রবলতর হয়গজ রথপদাতিবল প্রতাপাঁনাজতি-_ 

60848 টে সুধাংশুদধাতধারা- 


উপরি কপ 
মাঁণক্যমরীচিচয়চাচতচরণারাবন্দেষ। দানবাপ্রবাহ- 
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বিপ্লাবত বিদ্বল্মপ্ডলীদারিদ্যদ্রমখণ্ডেষ ইত্যাঁদ। 
সপ্তম এবং সর্বশেষ পাঁরচ্ছেদে বাঁভল্ন রাজকীয় বিভাগের নাম ও 
উহাদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচাঁরগণের আখ্যা লিখিত আছে। প্রধান 
প্রধান বিভাগ ও বিভাগীয় অধ্যক্ষের আখ্যা নিম্নে লাখিত হইল 


বিভাগ 
আস্তাবল-_অম্বশালা, 
কতাবখানা- গ্রল্থাগার, 
কোষখানা- কোষাগার, 
গুসলখানা-স্নানাগার, 
[চরাগখানা- প্রদীপাগার, 
তসাবরখানা-__চিন্রশালা, 
দবাইখানা- ভেষজাগার, 
পাঁলিকখানা- পালক রাখবার স্থান, 
বাবা্চখানা- রম্ধনাগার, 
মেওয়াখানা- ফল' রাখবার স্থান, 
[শকারখানা- মৃগয়ার সরঞ্জাম রাখবার স্থান। 


বিভাগীম্স অধ্যক্ষ 

কাজন-বিচারক, 

কোতোয়াল- নগরে প্রধান পাীঁলশ কর্মচারী, 

দারোগা_ প্ালশের ইনসপেক্টর, 

দেওয়ান মন্ত বা অর্থমন্ত্রী, 

বকাশ- সেনাপাঁত বা যান বেতনাঁদ প্রদান করেন, 

মীরবহর_ শুজ্ক আশায়কারী অথবা নৌবাহনীপাতি। 

সপ্তম পাঁরচ্ছেদের শেষভাগে নগরের আঁধব।সাঁ কারুক ও 'শাল্পগণের 
শ্রেণীভাগ আছে। তৎপর, বস্ত্র পারমাপের এবং অশ্ব ও মাঁণমুস্তা পরাঁক্ষার 
উপায় প্রভাত লাপবদ্ধ আছে। অবশেষে দেশের শাসং। সীকর্ষার্থে সুবা, 
সরকার, মৌজা, বন্দর, দুর্গ ও পরগণা প্রভীতি যে সকল ভাগ বিভাগ ছিল 
তাহাদের উল্লেখ আছে। চৌধুরী” কানুনগো, আমীন, খাজাণ্ী ও 
তহাাঁবলদার প্রভূত 'বাঁন্ন কর্মচারিগণের উল্লেখও এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে 
রহিয়াছে। 


সংন্কৃত সাহিত্যে নান্রীব্র দ্ান* 


শৃখিবীর প্রায় সকল জাতির সভ্যতার ইতিহাসেই নারীর একটি 
বাশিস্ট স্থান দেখা যায়। ভার্তবর্ষেও ইহার বাতিক্কম নাই। ভারতীয় 
আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ধগ্বেদে নারী দুহতা, পত্বী ও মাতার্পে 
স্বমহিমায় প্রাতীন্ঠতা। বৌদক যুগে নারী যে শুধু গৃহে উচ্চাসনের 
আঁধকারিণী ছিলেন তাহা নহে। সামাঁজক জীবনে, ধর্মজীবনে এবং 
বদ্যাচচগতেও তাঁহার আধকার পুরুষের সমানই ছিল। পাঁতর সঙ্গে, 
যাগযজ্ঞে তাঁহার সহযোগিতার জন্যই তিন পত্বী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন১। 
খগ্বেদে অনেক ব্রন্মবাদনী বা নারী খাঁষর পাঁরচয় পাওয়া যায়। ইহাদের 
সকলের রচনা পাওয়া না গেলেও খগ্বেদের কয়েকটি সূত্ত কতক ব্রহ্মবাদনীর 
নামের সাঁহত যুন্ত আছে। যে সকল নারী-খাঁষর রচনা খগ্বেদে অদ্যাবাধ 
প্‌ওয়া যায়” তাঁহাদের মধ্যে সমাধিক প্রাসদ্ধ ঘোষা (১০1 ৩৯), ব*ববারা 
(৫1 ২৮) অপালা (৮। ৯১), গোধা (১০1 ১৩৪), রোমশা (১। ১২৬) ও 
লোপামুদ্রা (১। ১৭১৯)। 

উপানষদের ঘৃগেও যে নারীর ব্রহ্মবিদ্যাঁদ চর্চার আঁধিকার অব্যাহত 
ছিল, তাহার প্রমাণ কোন কোন উপনিষদেই রাঁহয়াছে। 'বৃহদারণ্যক 
উপপানষদে"র গা” ও মৈন্রেয়ীর কথা স্বীবাঁদত। 

কালক্রমে নারী বেদাবিদ্যায় ও বোদিক অনৃষ্ঠানাদতে স্বীয় আধকার 
হইতে বাণ্চতা হইয়াছলেন। প্রাচীন স্মৃতিশাস্তের কঠোর অনুশাসনে 
স্ত্রীলোকের যাগষজ্ঞ প্রভীতি কিছুতেই আধকার ছল না; পাঁতশহশ্রুষাই 
ছিল তাঁহার চরম ও পরম ধর্ম স্বর্গলাভের সোপান২। পুরু্ষশাসিত 


* বস্তৃত িবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 
(১) ৯7511 99565595655]. 8. (01890010011) 715.) 4৯4 8, 05851071109, 


1939. 

(২) 10৮812190910012 2100 02152925585211--3- 85 009000071, 
০901071095১ 1940. 

(৩) নানা নিবন্ধ--সৃশনলকুমার দে, কালকাতা, ১৯৫৪। 

(৪8) 7১901075 09 110121/ ৬/০017617--1৮. 1 90111001- 

(৫) 17115001901 0012591021 99011910111 1166191011৮. 1001510179101001797127 

৯. পত্যুর্নো বজ্জসংযোগেপাঁণনি ৪1 ১। ৩৩। 

২. নাঁস্ত প্তীণং পৃথগৃযজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যপোষণমূ। 

পাঁতং শুশ্রষতে যেন তেন চ্বর্গে মহীযতে ॥ মনুস্মৃতি_৫। ১৫৫। 

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উত্ত অনুষ্ঠানাদতে নারীকে আধকার না দিলেও, 
শাস্মকার নারীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষু্ন হইতে দেন নাই। যে 'মনুসংহিতা'তে নারী- 
বিরোধী উন্তপ্রকার অনুশাসন আছে, সেই গ্রল্থেই বলা হইয়াছে_বত্র নার্যস্তু পৃজ্যল্তে 
রমন্তে তত্র দেবতাঃ। মনৃস্মৃতি_-৩। ৫৬। 
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সমাজে পুরুষের আতিপ্রাধান্ই ছিল উত্ত 'বষয়গুলিতে নারী-বিদ্বেষের 
মূল। বেদাধকারবণ্চিত স্নীলোকের ও শু্রের ধর্মীজজ্ঞাসা ও ধর্মানুষ্ঠান- 
প্রবণতা বিশাল পুরাণ গ্রল্থগ্ীলর সৃষ্টির অন্যতম কারণ' হইয়াছিল। 
পৌরাণিক ধর্মে নারীর আঁধকার পুনরায় স্বীকৃত হইল। 
লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, পুরুষ-রাঁচিত শাস্ত্রে বোঁদক ধর্মান্যষ্ঠানা- 
দিতে নারীর স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নতর হইলেও, তাহার সাহ'ত্যিক প্রতিভা 
ম্লান হয় নাই এবং সেই প্রাতভার স্ফুরণে পুরুষ কোন বাধা জন্মায় নাই। 
'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রাজশেখর (খৃজ্টীয় ৯ম-১০ম শতক) মূস্তকশ্ঠেই 
বালয়াছেন_-পুরদষবদ্‌ যোষতোহাপি। কবীভবেয়ঃ। শ্রয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ 
রাজপদুন্র্যো মহামাত্যদহিতরো......শাস্তপ্রহ্অ-বুদ্ধয়ঃ কবয়শচ। অর্থাৎ 
পুরুষের ন্যায় স্বীলোকেরও কবি হওয়া বিধেয়। রাজকন্যাগণের ও মহা- 
মাত্যদীহতাদের শাস্তজ্ঞান এবং কাঁবত্বের দর্শন দৃজ্টও হয় শ্রুতও হয়। 
ক্লাসক্যাল যুগের সংস্কৃত কাব্যে নারীর দানের ববরণ সংক্ষেপে দেওয়া 
যাইতেছে ॥ কামলালা, লাঁলতাঙ্গী, সুনন্দা, বিমলাঙ্গন প্রভৃতি কয়েকজন 
মহিলাকবির নামমাত্র আমাদের নিকট পেশীছিয়াছে; তাঁহাদের রচনার কোন 
নদর্শন পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কোষকাব্যসমূহে (800)01925) নারী- 
কাঁবর রাঁচত কতক শ্লোক সংরাক্ষত আছে। কোষকাব্যগ্ীলতে যে সকল 
নারঈ-কাঁবর নামাঁঙ্কত শ্লোক রাঁহয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সবশেষ উল্লেখ- 
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ইন্দুলেখা, গন্ধদীপকা, শীলাভট্রারিকা, বিকটানিতম্বা, গৌরণী,' 
চন্ডালবিদ্যা, চন্দ্রুকাল্তা, জঘনচপলা, পদ্মাবতাঁ, ভাবদেবী, মদালসা, 
মাঁদরেক্ষণা, বিজ্জা, সরস্বতী, চিন্নম্মা, ভিক্ষুণী। 
ইহাদের রাঁচত শ্লোকগন্রীলর বৌঁন্ত্য উপভোগ্য । দেবতা, মানুষ, প্রকীতি, 
প্রেম, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তাঁহারা শ্লোক রচনা 
কারয়াছেন; অবশ্য প্রেমাত্মক রচনাই সর্বাধিক ।. সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ- 
শঙ্গার, প্রণয়কলহ, দূতার কার্য কলাপ, নায়কনায়কার মিলন প্রভাতি প্রেমের 
যাবতীয় ভাবপরম্পরাই তাঁহারা রূপাঁয়িত কাঁরয়াছেন। স্বীলোকই: প্রেমের 
কেন্দ্রীভূত বলিয়া সম্ভবতঃ এই বিষয়ের প্রাত তাঁহাদের মনোযোগ সর্বা- 
পেক্ষা আঁধক। নারীর দেহলাবণ্য তাঁহাদের কতক কাঁবতার উপজীশব্য। 
রাজা, কাব, কৃপণ, কুটিল, লোভী প্রভাতি পুরুষের চাঁরন্র-চ*ণেও তাঁহারা 
কখনও কখনও তৎপর হইয়াছেন ॥ 
কোষকাব্যে সংকলিত এই শ্লোকগ্ীলর রচনাশৈলনী উচ্চকোটির না 
হইলেও ইহাদের সরল সাবলীল ভাব চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। নারী- 
হৃদয়ের তীর অনুভুত কোন কোন শ্লোকে মনোজ্ঞভাবে ব্যঞ্জত হইয়াছে। 
কতক শ্লোকে রচায়ন্রীর ছন্দনৈপনণ্য ও অলওকার-চাতুর্য লক্ষণীয়। নারী- 
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কাব-রাঁচত্ত কয়েকাঁট শ্লোক 'র্বাভল্ল অলঙকার-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; এই- 
রূপ শ্লোকসমূহের মধ্যে শীলভট্রারকার 'যঃ কৌমারহর+' প্রভাতি শ্লোক 
সুপ্রীসদ্ধ। 

কোষকাব্যে ও অলঙ্কার গ্রল্থাদতে বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়াও মাহলা- 
কাঁবগণের রাঁচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রল্থগদীল যে 
সৃধীসমাজে নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। প্রধান প্রধান 
মাঁহলা-কাঁবগণের ও দ্াঁহাদের কাব্যগ্রন্থের সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় নম্নে দেওয়া 
গোস। 


কবি কাব্য বিষয়বস্তু 

গঙ্গাদেবী মধুরাবিজয় বা স্বীয় পাতি কম্পরায়ের 

€চতুর্দশ শতক) বারকম্পরায়চারত মাদুরা-ীবজয়ের কাহনী 
অবলম্বনে রচিত। 

€ষোড়শ শতক) অচ্যুতরায়ের সাঁহত 
কাহিনী অবলম্বনে 
রাঁচিত'। 

রামভদ্রান্বা রঘুনাথাভ্যুদয় কাঁবর প্রোমক তাঞ্জোরের 

(সপ্তদশ শতক) রঘুনাথ নায়কের 
মাঁহমাকীর্তন। 

দেবকুমারিকা বৈদ্যনাথপ্রাসাদ প্রশাস্ত 

(রাজপুতনার সংগ্রাম- 

1সংহের মাতা) 

মধূরবাণন রঘনাথ-রচিত আম্প 

(তার্জোরের রাজা রামায়ণের সংস্কৃত অনুবাদ 

রঘুনাথের সভাকাবি) 

লক্ষত্রীরাজ্ঞী সন্তানগোপালকাব্য মূল কাহিনীটি এই- 

(মালাবারের রাণী রূপ। এক ব্রাহ্মণের 

-খজ্টীয় উনাঁবংশ একাদশ পুত্রের মধ্যে 

শতক দশটি মৃত হইলে 

অর্জন অবাশ্ট 
প্রাতশ্রুতি দিলেন। 


ইহাতে অক্ষম হইলে 
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অর্জন আঁপ্নপ্রবেশে 
কৃতসগ্কল্প হইলে 
কক সকল মৃত 
পৃত্রকে বৈকুণ্ঠ হইতে 
ফরাইয়া আনেন। 

(খজ্টীয় উনাবংশ 

শতক) 

জ্ঞানসুন্দরী হালাস্যচম্পূ 

(খৃম্টীয় ১৯শ-২০শ 

শতক) 

বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় এই যে, মাঁহলাকাবগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই- 
জন ছিলেন বাংলাদেশের৯। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরজিলানিবাঁসিনী প্রিয়ম্বদা 


[ছিলেন (খুক্টীয় অজ্টাদশ শতক) 1শবরামের কন্যা ও রঘুনাথের পত্বী। ইনি 
শ্যামারহস্য নামে একটি কাব্য রচনা কাঁরয়াছিলেন বিয়া জানা যায়। ফাঁরদ- 
পুরের অন্তর্গত পাণ্ডিতপ্রধান গ্রাম কোটালিপাড়ার দুর্গাদাস তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের পৃত্র কৃষ্ণনাথের বিদষা ভার্যা ছিলেন বৈজয়ল্তী (খৃঃ ১৭শ শতক)। 
'আনন্দলাতিকাচম্প' নামক কাব্যগ্রল্থে কৃষ্ণনাথ স্তর নিকট স্বীয় খণ স্বীকার 
কাঁরয়া বাঁলয়াছেন_ আনন্দলাতিকাচম্পূর্যেনাকার স্ত্িয়া সহ; অর্থাৎ যান 
স্লীর সহযোগিতায় “আনন্দলতিকাচম্প রচনা করিয়াছিলেন। জয়ন্তী 
নাম্নী জনৈকা বঙ্গীয় নারীকবির কাব্যরচনারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মাঁহলাকাঁব-রাঁচত কোষকাব্যস্থ কয়েকাট শ্লোক 'নম্নে উদ্ধৃত হইল 
এবং উহাদের বঙ্গানুবদদ দেওয়া গেল। 
(ভাবদেবী-রচিত) 

[কিং পাদান্তে পতাঁস 'বিরম স্বামনো [হি স্বতল্ত্াঃ 

কংঁচৎ কালং কঁচদ্পি রতস্তেন কস্তেহপরাধঃ। 

আগস্কারণ্যহামহ ময়া জীবিত ত্বাদ্বয়োগে 

ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ব্িয় ইীতি ননু ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ ॥ 
অন্বাদ-_(তোষণরত নায়কের প্রাতি মাঁননীর উক্ত) 

পদপ্রান্তে কেন পাঁতিত হইতেছ, স্বামীরা ত স্বপান। কোথাও 

কিয়ংকালের জন্য রমণ কারয়াছ, ইহাতে তোমার কী অপরাধ ! 

নারী পাঁতপ্রাণা; তোমার বিরহে আম বাঁচয়া আছি। আঁমই 

ত অপরাধিনী; তোমারই অনুনয় আমার কর্তব্য। 


১০ দঃ 2. 117151009817901191187-এর 17215001501 019951991, 92:191006 
1-105781015, পঃ ৩৯২। 
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(গৌরণকৃত) 
অপাঙ্গস্তব তন্বাঞ্ঞ 'বাচন্রোহয়ং ভুজঙ্গমঃ। 
দৃজ্টমান্রঃ সুমনসামাঁপ মূছ্বাবিধায়কঃ ॥ 
অনুবাদ--আয় কৃশাঙ্গিঃ তোমার এই কটাক্ষ 'বাচন্র সর্পসদৃশ; দৃস্ট হইবা- 
মান্র ইহা দেবগণেরও মূছণা জল্মায়। 
(মোরকাকৃত) 
লিখাঁত ন গণয়তি রেখাং নির্বরবাষ্পাম্বু ধৌতগন্ডতটা । 
অবাঁধাদব্সাবসানং মাভুঁদাঁতি শাঁঙকতা বালা ॥ 
অনুবাদ-_আবরত অশ্র:বর্ষণে (এই বিরাহণনর) গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে। 
তান রেখাসমৃহ আঁঙকত কাঁরতেছেন, কিন্তু উহাঁদগকে গণনা 
করিতেছেন ন।। কি জান, যাঁদ বিরহাদবসের অবসান না হয় 
_এই আশঙকা। 
(বজ্জকারাঁচত) 
উান্নদ্ুকোকনাদরেণাপিশাজ্গিতঙ্গা 
গায়ন্তি মঞ্জ্মধূপা গৃহদীর্ঘকাসু। 
এতচ্চকাঁস্তি চ রবের্ন ববন্ধুজীব- 
পুশ্পচ্ছদাভমুদয় চলচুম্বিবিম্বম, | 
অনববাদ--গৃহদীর্ঘকসমূহে বিকচপদ্মপরাগে রাঁজতদেহ ,আলকুল মধুর 
গুঞ্জন করিতেছে, আর উদয়াচলস্পশর্ঁ তরুণ তপন বন্ধৃজীব 
পুষ্পচ্ছদের আভায় শোভা পাইতেছে। 
(শ'লাভট্রারকাকৃত) 
যঃ কৌমারহরঃ স এব 'হি বরস্তা এব চৈন্রক্ষপা 
স্তেচোন্মীলিতমালতাসুরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বাঁনিলাঃ। 
সা চৈবাঁস্ম তথাপি তত্র সুরতব্যাপারললাবিধো 
রেবারোধাঁস বেতসাতিরতলে চেতঃ সম.ৎকণ্ঠতে ॥ 
অনুবাদ-যে (আমার) কুমারীভব হরণ কাঁরয়াছিল, সেই আমার বর, সেই 
চৈত্ররজ্নব, সেই প্রস্ফুটিত মালতাীসৌরভ, সেই কদম্বসংসৃষ্ট 
পাঁরণত বায়, আমিও সেই; তথাপি সেই রেবাতটস্থ বেতসী- 
বক্ষতলে রাঁতিলীল'র স্মৃতিতে চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। 
শেষোল্ত শ্লোকটি যে রাঁসক ও ভভ্তীচত্তে নানাভাবে অলোড়নের সৃষ্টি 
করিয়াছে, তাহার প্রমাণ রাহয়াছে রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী” কৃষ্দাসের 
'চৈতন্যচরিতামৃত' ও শ্রীজীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ? নামক গ্রন্থে। রূপ 
ইহাকে সখাঁর প্রাত রাধার উীন্ত বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যচারতা- 
মৃতে' (মধ্য--১ম। ১৩শ পাঁরচ্ছেদ) চৈতন্যদেবের মুখে এই শ্লোক উচ্চারিত 
হইয়াছে । নীলাচলের আড়ম্বরে বীতস্পৃহ চৈতন্যদেব বৃন্দাবনদর্শনোংসুক 
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ইইয়া এই শ্লোক আবান্ত কারয়াছিলেন। 'গোপালচম্পৃ'তে রাধার মুখে 
এই শ্লোকাঁট উচ্চাঁরত' হইয়াছে। 

স্মৃতিশাস্তেও নারীর কীর্ত উপেক্ষণীয় নহে। বর্তমানে মাহলার 
নামাঁঞ্কত অন্ততঃ দুইখান স্মৃতিগ্রল্থ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য এই যে, 
দুইখানি গ্রল্থই রাজমাহফার নামের সাঁহত যু্ত। 

'বারকাপত্তল" নামক গ্রন্থাট পাটালপুন্লের রাজা হরাঁসংহের মাহষাী 
বীনবায়ীর রচনা । ইহার জীবনকাল খজ্টীয় দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতকের 
মধ্যবতাঁ কোন সময়ে। চারিটি অধ্যায়ে গ্রন্থাঁটতে দবারকাতীর্ঘের মাহাত্ম্য, 
এঁ তীর্ঘে গমনের ফল, তথায় অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ, স্নান, দান, মন্ত্র, কৃষ- 
পুজা প্রভৃতি বার্ণত আছে। ইহাতে পুরাণের বহ্‌ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

অপর গ্রল্থাটর নাম গঙ্গাবাক্যাবলী"। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 
মাঁথলার রাজা পদ্মাঁসংহের মাহী বিশ্বাসদেবী কর্তৃক রচিত। ইহার 
রচনাকাল খঙ্টীয় পণ্টদশ শতক। উনান্রশাট অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থে 
গঙ্গাস্নান, গঞ্গার পূজা, দর্শন ও শ্রবণজাঁনত পণ্য, গঙ্গাতটরস্থ প্রয়াগাঁদ 
বাশষ্ট স্থানসমূহের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বার্ণত আছে। স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ 
হইতে অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থাট যে এক সময়ে প্রামাণ্য 
বাঁলয়া স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ মিব্রীমশ্র, বাচস্পাতমিশ্র ও রঘুনন্দন 
প্রভৃতি প্রাসদ্ধ স্মাতিকারগণের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ। 

শেষোন্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা বিদ্যা- 
পাঁত-রাঁচিত: স্বীয় পূচ্ভপোঁষকা 'বিশবাসদেবীর নামের সাঁহত। তিনি গ্রল্থাট 
যুক্ত করিয়াছিলেন। পৃ্বোন্ত গ্রন্থাটও রাজসভাশ্রত কোন পাঁন্ডতের রচনা 
হইতে পারে। তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মাহষীগণ গ্রল্থগাঁল  নজেরা 
রচনা কাঁরয়া থাকুন বা না থাকুন, গ্রন্থবার্ণত বিষয়ে তাঁহাদের অসীম উৎসাহ 
ছিল এবং এইপ্রকার গ্রল্থরচনায় তাঁহারা পাঁণ্ডতগ্রণকে অন্যপ্রাণত 
কারয়াছলেন। 


সংস্কত সাহিত্যে বৌন্গণেত্র দান, 


প্রচালত ভাষায় স্বীয় বাণ প্রচার কারবার জন্য বুদ্ধদেব তদীয় শিষ্য- 
বর্গকে আদেশ 'দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধধম বিষয়ক 
আঁধকাংশ গ্রন্থই পাঁলভাষায় রচিত। কিন্তু, সমাজে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহত্যের প্রভাব ছিল প্রগাঢ় ও ব্যাপক । ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণের ধমশাস্নু 
ধছল সংস্কৃতে, সংস্কারাদি ক্রিয়াকাণ্ডে প্রচলন ছিল সংস্কৃত মল্মাদর, 
বেদাঙ্গাদি নানা শাস্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত সংস্কতে এবং সমাজের 
উচ্চস্তরের কথ্য ভাষাও ছিল সংস্কৃত। সতরাং এই আভজাত দেবভাষার 
প্রীত বৌদ্ধগণ উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। অনেক 'হন্দু পাঁণ্ডিত 
সংস্কৃত শাস্নাদিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষত হইয়াছলেন। 
জ্তানীপপাসু বৌদ্ধগণের অনেকেই সংস্কৃত শাস্তাঁদ নিয়ামতভাবে অধ্যয়ন 
কারতেন। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রাঁদতে ব্যৎপন্ন বৌদ্ধগণ গ্রন্থ রচনা কাঁরতে 
বাঁসয়া সংস্কৃতকে সম্পূর্ণরূপে বজর্ন কাঁরতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, 
সংস্কৃতে রাঁচিত না হইলে বৌদ্ধগণের রাঁচত গ্রন্থাঁদর পাঠকশ্রেণী বৌদ্ধ- 
গোম্ঠীতেই সীমায়ত থাঁকবে_এই বোধও হয়ত গ্রল্থকতৃগিণের ছিল। 

সংস্কৃত সাঁহত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিতে হইলে 
এ সাহত্যে বৌদ্ধগণের দানের আলোচনা অপাঁরহার্য। সংস্কৃত সাহিত্যে 
াবশেষ কোন শাখা নাই যাহাতে বৌদ্ধগণের উল্লেখযোগ্য দান নাই। বর্তমান 
গ্রন্থের সংাক্ষপ্ত পাঁরসরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। 
অতএব সংস্কৃত সাহিত্যের 'বাভল্ন শাখায় বৌদ্ধগণের দান সংক্ষেপে 
আলোচনা কারব। 


ধ্মগ্রল্থ 

নয়, সূত্র ও আভিধর্ম-এই ন্রাপিটক বৌদ্ধগণের বেদ বা বাইব্ল্‌ 
স্বরূপ। অনেকেব ধারণা, ইহা শুধু পািভাষায়ই রাঁচত হইয়াছিল। কিন্তু, 
ব্রিপটকের সংস্কৃত রূপের অংশ আবচ্কৃত হইয়াছে নেপালে ও মধ্য এঁশয়ায় 
প্রাপ্ত পশুথসমূহের মধ্যে। মধ্য এশিয়ায় আবিদ্কার প্রসঙ্গে আ্টাইন, কক্‌ 
(0০99), পোঁলও (৮০119) প্রভাতি পাশ্চাত্য পাশ্ডতগণের নাম অগ্রগণ্য । 
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(ক) 156919 ০£ 1100190) [10671860165 ৬০], [1 ৬9170151012 00, 226-423. 
(খ) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম_নলেনণ দাশগুস্ত। 

€গ) ভারত ও মধ্য এঁশয়া_ প্রবোধ বাগচাঁ। 


১৪০ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


[তিব্বতশীয় ও-চীনা অনুবাদ হইতে সংস্কৃত ভ্রিপটকের কিছু সন্ধান পাওয়া 
যায়। 'মহাবস্তু" "দব্যাবদান" 'লিতাবিস্তর' প্রভীতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 
সংস্কৃত 'ন্রীপটকের অংশাঁবশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে । এই সকল প্রমাণ হইতে 
মনে করা অসঙ্গাত নয় যে, এককালে সমগ্র ন্রিপটকেরই একটি সংস্কৃত রূপ 
[ছিল । সংস্কৃত ও পাল 'ভ্রীপটকের মধ্যে রচনাক্রমে এবং শব্দপ্রয়োগে সাদৃশ্য 
থাকলেও এই উভয়ের মধ্যে বৈসাদশ্যও যথেষ্ট । সুতরাং একাঁটিকে অপরাঁটির 
অনুবাদ বলা চলেনা । কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সম্ভবতঃ উভয়াবিধ 
গ্রন্থেরই মূল ছিল মাগধাভাষায় রাঁচত ন্রাপটক; অবশ্য মাগধা 'ন্রাপটকের 
আস্তত্বের কোন 'নদর্শন নাই। 
সংস্কৃত 'ত্রীপটকের যে সকল অংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, উহাদের 
মধ্যে প্রধান অংশগুির কথা সংক্ষেপে বালব । সর্বাস্তিবাদগণের প্রাতি- 
মোক্ষসূত্র এবং সংস্কৃত 'বনয়াপটকের অপর কতক অংশ মধ্য এীশয়া ও 
নেপালে আঁবজ্কৃত হইয়াছে । '্রাতিমোক্ষে'র চীনা ও [িব্বতীয় অনুবাদ 
আছে। পাল "সকখা” ও “কম্মবাচার অনুরূপ সংস্কৃত বিনয়াপটকের 
শিক্ষা” ও 'সঙ্ঘকম”-এর অংশাবশেষ মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। 
পাল শনকায়গঁলর অনুরূপ সংস্কৃত 'আগম'; যেমন, পাল 'দীঘ- 
'নকায়'সংস্কৃত 'দীর্ঘাগম” পালি 'মাঙ্ঝমানকায়'সংস্কৃত। 'মধ্যমাগম'। পাল 
'খুদ্দকানকায়ে'ওর অনুরূপ সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রক'। 'ক্ষুদ্রকে' খুদ্দকনিকায়ে'র 
সকল অংশ অন্তভূর্ভি না হইয়া থাকলেও ইহাতে যে উদান, ধম পদ (_পালি 
ধম্মপদ), স্থাঁবরগাথা (পালি থেরগথা), বিমানবস্তু (ল্পাঁল [বমাম- 
বু) ও বুদ্ধবংশ ছিল, তাহা সংশয়াতীত। 
যে সাতাঁট 'আঁভিধর্ম' চীনদেশীয় 'ত্রাপটকে অনুদিত হইয়াছে, উহাদের 
সঙ্গে পাঁল 'আভধম্মাপটকে'র বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ কোন 
মূল সংস্কৃত গ্রল্থই চীনাভাষায় অনুদিত হইয়াঁছল। 
নেপালে ব্যাপকভাবে আদৃত 'বৈপূল্যসূক্রের অল্তর্গত নিম্নালাখত 
নয়টি গ্রন্থই সংস্কৃতে। রচিত £ 
অন্টসাহপ্রিকাপ্রজ্ঞাপারামতা, সদ্ধর্পুণ্ডরীক, লালতাঘস্তর, 
লঙকাবতার বা সদ্ধর্মীলঙ্কার, সংবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যহ, 
তথাগতগ্হ্যক ঝ। তথাগতগুণজ্ঞান, সমাধরাজ, দশভূমী*্বর। 
চীনা 'ভ্রীপটক ও তব্বতীয় তেঞ্জুর হইতে জানা যায যে, বোদ্ধদার্শ- 
নিক নাগাজর্টন, বসুবন্ধু ও অসঙ্গ প্রজ্ঞাপারমিতাসমূহের বিস্তৃত টণক্স 
রচনা করিয়াছিলেন। 
সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ আভিধান 'মহাব্যুৎপান্তীতে 'বুদ্ধাবতংসক' নামক 
একখানি মহাযানসূত্রের উল্লেখ আছে। চীনা ন্রীপটক ও তব্বতীয় 
তেঞ্জরে এই নামের অনেক রচনা সংরাক্ষিত আছে; কিন্তু মূল সংস্কৃত 


সংস্কৃত সাহত্যে .বৌদ্ধগণের দান ১৪১ 


গ্রন্থ লুস্ত। ইহার অংশাবশেষ পাওয়া যায়। 'রবনকূট' নামক এরাঁট 
সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধানও উন্ত চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। “রত্র- 
কৃটে'র কতক অংশ মধ্য এশিয়ায় খোটানের পাশর্ববর্তা অঞ্চলে আঁবজ্কৃত 
হইয়াছে। 
আখ্যান উপাখ্যান 

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অবদান গ্রল্থাবলশ বৌদ্ধগণের অক্ষয় 
কীর্তিদ্তম্ভ॥ “অবদান” (নপাল 'অপদান') শব্দে বুঝায় বুদ্ধদেবের 
বিগত জাঁবনসমূহের বিস্ময়কর কীতকলাপ। মান্ষের জীবনে কর্ম- 
ফলেব দ্র্নবারতা এবং বুদ্ধদেব ও তল্মতানুবতর্ঁ মহাপুরুষগণের প্রাত 
ভীন্তদ্বারা কর্মফল খণ্ডনের উপায়_এই নশীতিশিক্ষাদানই গ্রল্থগ্ীলর 
রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বালয়া মনে হয়। ইহারা শ্লোকামাশ্রত গদ্যে রচিত। 
ইহাদের সাহাত্িক মূল্য যাহাই হউক, ইহারা প্রাচীন সংস্কৃত সাঁহত্যে 
একটি 'বাশিম্ট রচনাভঙ্গশর পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই। 

এই জাতীয় গ্রল্থসমূহের মধ্যে 'অবদানশতক'১ প্রাচীনতম । ইহার 
রচনাকাল সম্ভবতঃ খজ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোন 
সময়ে। শদব্যাবদান'২, 'মহাবস্তু৩ ও 'লালিতবিস্তর'৪ অপর কয়েকাঁট 
বাঁশম্ট অবদানগ্রল্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির সংকলনকাল খন্টঁয় 
প্রথম শতক বা তাহার নিকটবতর্ঁ কোন সময়। 'ললিতাবিস্তরে'র সংকলনকাল 
অজ্ঞাত। 

উত্ত গ্রল্থগঁল ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত কতক অবদানসংগ্রহ 
আছে। কতগুলি সংস্কৃত অবদানসংগ্রহ বা বিক্ষিপ্ত অন্দানের সন্ধান 
পাওযা যায় তিব্বতীয় ও চীনা অনুবাদে; যেমন, [িব্বতীয় অনুবাদ হইতে 
কমশিতক' নামক একাট সংস্কৃত অবদানগ্রন্থের পারচয় পাওয়া যায়। 

'অবদানশতক" ও অন্যানা কতক মূল সংস্কৃত অবদানগ্রন্থ অবলম্বনে 
কতক পদ্যকাব্যও রচিত হইয়াছিল। 'কজ্পদ্রুমাবদানমালা', 'রত্রাবদানমালা' 
ও “অশোকাবদানম্'লা' অবদানসমূহের পদ্যরূপ॥। এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের 
ক্ষেমেন্দ্রের (খৃঃ ১১শ' শতক) রাঁচত 'অবদানকজ্পলতা" সাঁবশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। এই বিস্তীর্ণ গ্রল্থে এই মহাপন্ডিত বহ আখানকে পদ্যরুপ দান 
কাঁরয়াছেন। 

মধ্য এশিয়াষ প্রাপ্ত কতক সংস্কৃত পুথিখণ্ডের নাম, লৃডার্সের মতে, 


১. সং কে) 3. ৩. 506961, 9. 19091750018, 1902-09, 
৭ (খে) 75. 2 ৬2102, 10210102189, 1958. 
২. সং কে) £ 8 009৮/511 200 7২, 4৯, 61], 08000110569, 1886, 
(খ) ৮,175 ৬৪1059, 102101091188, 1958. 
৩ সং 10. 961050 1১8015, 1882-97, 
৪, সং 7২. 1.01095 02100051877. 


৯৪৭ ভারতের জ্ঞালাবজ্ঞান 


কজ্পনামশ্ডিতিকা” বা 'কজ্পনালঙ্কাতিকা'। তিনি মনে করেন, ইহা কুমার- 
লাতরচিত। গ্রন্থাট' পদ্যমাশ্রত এবং নৌতিক আখ্যান উপাখ্যানের সংগ্রহ । 
কুমারজীব-কৃত চনা অনুবাদে এই গ্রল্থেরই নাম 'সূত্রালগকার” এবং অশ্ব- 
ঘোষ-রাঁচত বাঁলয়া কাথত। 

আর্ধশূরের 'জাতকমালা'১ বা 'বোধিসত্াবদানমালা” গ্রন্থের প্রধান 
উপজীব্য জাতকের আখ্যান। জ্বাতক-বাঁহভূতি কতক উপাখ্যানও ইহাতে। 
আছে। ইহা পদ্যামাশ্রত গদ্যে রচিত। ইসিং বালয়াছেন যে, তাঁহার 
সময়ে (খুঃ ৭ম শতক) 'জাতকমালা” বৌদ্ধগণের আঁতি উপাদেয় গ্রন্থ ছিল। 
অজন্তার কতক "নর জাতকমালা'র প্রভাব 'বিদ্যমান। আযশূরের এক- 
খানি চীনা অনুবাদ হয় ৪৩৪ খৃজ্টাব্দে। এই সকল প্রমাণ হইতে তাঁহাকে 
খুষ্টয় তৃতনয়-চতুর্থ শতকের লেখক বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। 
আয শুরের ভাবা মাজত ও সহজবোধ্য এবং বর্ণনাভঙ্গী টিত্তাক্ষক। 
তাঁহার ভাষায় স্বভাবতঃই পালর প্রভাব বিদ্যমান; কন্তু তাঁহার সংস্কৃত 
[বশুদ্ধ। গ্রন্থাটতে ছন্দনৈপ,ণে/রও পাঁরচয় আছে। 


পদ্যরচনা 

অবদানের পদ্যরুপ ছাড়াও উৎকৃষ্ট পদ্যকাব্য বোদ্ধগণ সংস্কৃতে রচনা 
করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পদ্যকাব্যের ইতিহাসে অ*্বঘোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে 
(লখিত। বস্তুতঃ ক্লাসক্যাল সংস্কৃতে অ*বঘোষের পূব বর্তী কোন পাদ্য- 
কাব্যরচনা অদ্যাবাধ আ'বষ্কিত হয় নাই। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে 
রচিত অ*্বঘোষের 'বুদ্ধচারত'২ শুধু ভারতেই নহে, পাঁথবীর অন্যান্য 
স্থানেও কাব্যরীসকগণের ভূয়নন প্রশংসা অজন কারয়াছে। চোনক পাঁর- 
ব্জক ইাসং (খুঃ ৭ম শতক) এর বিবরণ হইজে জানা যায়, এই কাব্য অন্টা- 
গবংশৃত সর্গে রাঁচত। ইহার চীনা এবং তিব্বতীয় অনুবাদেও সগ সংখ্যা 
অনুরূপ। কিন্তু, বতমান সংস্কৃত রূপে প্রথম ও চরু্দশ সঞ্গের আধাঁশক 
এবং দ্বিতীয় হইতে ন্রয়োদশ সর্গ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অছে। 'সৌন্দরনন্দ'৩ 
অ*বধোষের অপর একখান কাব্য। বৈমান্রেয় ভ্রাতা নন্দের আনচ্ছাসত্বে 
বুদ্ধদেব কর্তৃক তাহাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষাদান এই কাব্যের উপজীব্য িষয়। 
ইহা অজ্টাদশ সর্গে রাঁচিত। গন্ডীর (0১19295509 £০208) প্রশংসায় উন- 
ভ্রশাট শ্লোকে রাঁচিত 'াণ্ডীস্তোন্রগাথা'৪ অ*্বঘোষ-রাঁচত। অশ্বঘোষকে 


১. সং 7. (60) 17815210 01167091 9611555 1891, 
২. ইহার সংস্করণগনীলর মধ্যে 19115600 এর সং্করণ সবাঁধক পাঁরচিত। 
৩. সং কে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কাঁলকাতা, ১৯১০, 
(খ) 39010751010, 1928, 1932. 
৪. সং কে) 17091509125 905 09566190078, 1913. 
(খ) 10100056010, 11001911 41061008175 1933, 00. 61-70, 


সংস্কৃত সাহত্যে বৌদ্খগণের দান ১৪৩ 


সাধারণতঃ কনিচ্কের (খঃ প্রথম শতক) সমসামাঁয়ক মনে করা হয়। অশ*ব- 
ঘোষের রচনায় পরবতাঁ যূগের রচনার ন্যায় পাঁশ্ডিত্য প্রদর্শনের কৌন প্রয়াস 
দেখা যায় না। তাহার রচনা প্রসাদগুণযুস্ত। “বৃদ্ধচাঁরতে" জরা, মৃত্যু ও 
ব্যাধর চিন্ন জীবন্ত ও এই সকল দৃশ্য দর্শনে গৌতমের নিবেদের বর্ণনা 
মমর্পিশী। 

“চশুশ্বাদ্ধপ্রকরণ” নামক একখানি বৌদ্ধনীতিমূলক সংস্কৃত পদ্য 
গ্রন্থের অংশমানতর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে আছে ব্রান্মণ্যধর্মের কতক 
আচার অনুষ্ঠানের ব্যঙ্গাত্মক 'নন্দা। এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গা- 
স্নানে যাঁদ মুক্তিলাভ হইত তাহা হইলে ধাঁবর ও মৎস্যগণের পক্ষে মোক্ষ 
সুলভ হইত। গ্রল্থাট আর্ধদেবরচিত বলিয়া প্রাসদ্ধ খাঁকলেও, এ বিষয়ে 
সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। 

শ্লোকাকারে রাঁচিত 'মহাযানসত্রালঙকার' নামক গ্রল্থটি কাহারও মতে 
অসঙ্গ-রচিত, কাহারও মতে মৈত্রেয়নাথ-প্রণীত। ইহাতে বোধি, বুদ্ধত্ব ও 
বুদ্ধের পারামতা প্রভাত বার্ণত হইয়াছে। অসঙ্গের জীবনকাল সম্ভবতঃ 
খম্টীয় চতুর্থ শতকে । মৈন্রেয়নাথ ছিলেন অসঙ্গের আচার্য । 

পত্রের আকাবে নৈতিক উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতক ক্ষুদ্র কাব্য- 
গ্রন্থের সূন্টি হইয়াছল। কাঁনন্ক নাকি মাতৃচেত নামক এক মহাপপশ্ডিত 
বৌদ্ধকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। 'মহারাজকাঁনকলেখ' নামক 
পত্রে মতৃচেত বার্ধক্যানবন্ধন কনিহ্কেব সভায় উপাস্থত হইতে অক্ষমতা 
্তাপন করিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গরূমে রাজাকে বুদ্ধদেবের আঁদম্ট মার্গে 
জাঁবন যাপন কারতে উপদেশ দিয়াঁছলেন। ইহাতে ৮৫টি শ্লোক আছে। 
[তিব্বতীয় এরীতহ।সক তারনাথের মতে, মাতৃচেত অশবঘোষেরই নামান্তর । 
ভন্টারানংন্‌ মনে করেন” মাতৃচেত অশবঘোষের বয়োজ্যেন্ঠ জনৈক পাঁণ্ডত 
ছিলেন। নাগাজুনের 'সুহল্লেখ কাব্যে কোন রাজার উদ্দেশ্যে লাখত 
পনের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মমত সংক্ষেপে লাঁপবদ্ধ আছে। ইহার কতক শ্লোক 
ধম্মপিদের শ্লোকের অনুরূপ। যে রাজার উদ্দেশ্যে পন্রকাব্যাটি লাখত 
হইয়াছিল, তিনি সম্ভবতঃ সাতবাহনরাজ গৌতমীপদন্র যজ্বন্রী (খঃ ২য় 
শতক)। 'সৃহল্লেখের মূল সংস্কৃত রূপ লুস্ত। ইহার চীনা ও িতব্বতীয় 
অনুবাদ মাত্র আছে'। নাগারজুন সম্ভবতঃ খষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লেখক 
এবং অ*বঘোষের শিষ্য। চন্দ্রুগোমিরচিত "শষ্যলেখধর্মকাব্যে পন্রাকারে 
িষ্যকে বোদ্ধধর্মের মূল তত্বৃগঁল শিক্ষা দেওয়ান প্রচেষ্টা রাহয়াছে। 
চন্দ্রগোমটূকে খ্টীয় সপ্তম শতকের লোক বাঁলয়া মনে করা হয়। 


১. সং 0515 ৬21156 7১0115510, 08101008, 1901 1.1. 


১৪৪ ভারতের জ্ঞানীবজ্জান 


একখানি প্রাসদ্ধ কাব্যগ্রল্থ। হীনযানমতে আদর্শ সম্ধ্যাসী না হইয়াও কিরূপে 
বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়, তাহা এই গ্রল্থর উপজীব্য। এই কাব্যের এগারখানি 
টীকাই ইহার জনাপ্রয়তার সাক্ষী। কাঁথত আছে, শ।ন্তিদেব ছিলেন রাজ- 
কুমার; তারাদেবাঁব অনপ্রেরণায় তান রাজত্ব পাঁরত্যাগ করেন। ট্তিক্বতীয় 
তেঞ্জরের সক্ষ্য অনুসারে তান ছিলেন জ'হোরের লোক। কাহারও 
কাহারও মতে, পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত সাভার নামক স্থানের তিব্বাতীয় নাম 
জাহোর। স্বগত হরপ্রসাদ শাস্তীও ইন্হাকে বাঙ্গ:লশ থালয়া মনে করিতেন। 

সংস্কৃত কোষকাব্যের হীতিহাসে 'বদ্যাকরের নাম আবস্মরণীয়। তাঁহার 
'সুভাষতরত্রকোষ১ নামক গ্রল্থাট বর্তমান কোষকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীন- 
তম। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন কাঁবর বিভিন্ন বিষয়ে রাচত ১৭৩৯টি শ্লোক 
সংকাঁলিত হইয়াছে । এই বিদ্যাকর ছিলেন ব'ংল দেশেব মালদহ 'িলাধীন 
জগদ্দলাবহারানবাসী বৌদ্ধ। তাঁহার জীবনকাল খ্টীয় ১১শ-১২শ 
শতকে নিরাপত হইয়াছে । সম্পূর্ণ পুপথর অভ বে এই গ্রল্থই হি আখ. 
11)0179%5 এর সম্পাদনায় কবান্দ্রবচনসমচ্চয়' ন।মে প্রকাশত হইয়াছল। 

সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ স্তবস্তোন্রের সংখ্যাও কম নহে । মাতৃচেত নামক 
জনৈক কাঁবর 'শতপণ্াশৎকক্তোন্র' ও চিতুঃশতকস্তোন্রের অংশমান্র পাওয়া 
গিয়াছে। এই মাতৃচেত সম্বন্ধে পূর্বে আলে চন। করা হইয়াছে। [তব্বতনয় 
অনুব।দে নাগাজনের চারিটি স্তব েতুঃস্তব) সংরক্ষিত আছে। “সুপ্র- 
ভাতস্তোন্র ও 'অজ্টমহাশ্রীচৈ ত্যস্তোন্র, হর্ষবর্ধনেব নামাঙকত। রাজা 
দেবপালের (খর ৯ম শতক) আঁশ্রত। বজ্দত্ত 'লেকে*বরশতক' রচনা কাঁরয়া- 
ছিলেন। বৌদ্ধ দেবী তারার উদ্দেশ্যে বহু স্তব সেং এর বাঁচত হইয়াছিল। 
এইর্‌প স্তোন্রের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাশ*্মীরী সবজ্ঞীমত্রের খেঃ 
৮ম শতক) 'আর্ধতারাদেবীস্রগ্ধব'স্তোন্র"। বঙ্গনয় ব্রাহ্মণ বামচন্দ্র কাঁবভারত 
িসংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে (১২৪৫ খঙ্ট/ব্দের কান্ছাকাছ) সিংহলে 
গিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষত হন। তান 'ভীন্তশতক' নমক স্তোন্রে বুদ্ধের 
সতাতিগান করেন। 


নাট্যসাহত্য 
'শারিপ্যত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতীপান্রপ্রকরণ' নামে অশবঘোষ-রাঁচিত এক- 
খানি নাটযগ্রন্থের অংশমান্র মধ। এশিয়ায় আঁবচ্কৃত হইয়াছে । বদ্ধদেব কর্তৃক 
শারপূত্র ও মৌদ্পল্যায়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষ দান এই গ্রণ্খর বিষয়বস্তু 
পূর্বে যে চন্দ্রগোমঈর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহর রাঁচত 'লোকানন্দ' 
নামক সংস্কৃত নাটকের তিব্বতীয় অনুবাদ মান্র বর্ম নে পাওয়া যায়। 


১. সং (১95912061 2100 00110916, 779275910 01161051 99115, 1957. 


সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধগণের দান ১৪৫ 


দর্শন 

বৌদ্ধ দার্শানকগণ শুধু যে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধেই সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা নহে। হিন্দুদর্শনেও তাঁহাদের রাঁচিত উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ রাহয়াছে। দহঃখের বিষয়, তাঁহাদের অনেক দাশশনক গ্রন্থের মূল 
লুগ্ত। চীনা ও তিক্বতীয় অনুবাদ হইতে এ সকল লহস্ত গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

সম্ভবতঃ খ্‌ঃ চতুর্থ শতকের বস্বন্ধু 'আভধর্মকোশ' নামে বৌদ্ধ- 
দর্শনের একখান আত প্রামাণ্য গ্রল্থ রচনা কাঁরয়াছলেন। ইহাতে ৬০০ 


রচনা করিয়াছলেন। “আভিধর্মকোশে'র অংশমান্র সংস্কৃতরূপে সংরক্ষিত 
আছে। চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদে ইহার সম্পূর্ণরূপের পারিচয় পাওয়া 
যায়। 

'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্' নামক গ্রল্থাট অ*বঘোষ-রাঁচত বাঁলয়া প্রাসাদ 
আছে। কাহারও কাহারও মতে, খন্টীয় &ম শতকের অ*্বঘোষ নামধারী 
অপর কোন ব্যান্ত ইহার রচাঁয়তা। ইহাতে বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ ও 
মাধ্যমিক মতবাদের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রহিয়াছে। 

আনুমানিক খজ্টীয় ষন্ঠ শতকের বৈভাঁষক মতাবলম্বী দিঙনাগ 
প্রমাণসমূচ্চয়' এবং অপর কয়েকটি দার্শীনক গ্রল্থ সংস্কৃতে রচনা কাঁরয়া- 
পছলেন বাঁলিয়া জানা যায়। কিন্তু, একমান্র 'ন্যায়প্রবেশ” ছাড়া দিঙ্‌নাগের 
অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। অপর গ্রল্থগ্বীলর 
পাঁরচয় পাওয়া যায় িতব্বতীয় অনুবাদ হইতে। 

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধান একখান গ্রন্থ 'লগ্কাবতার'। ইহার ঈদৃশ 
নামকরণের কারণ এই যে, ইহা এইরূপে রাঁচত হইয়াছে যেন বৃদ্ধদেব স্বয়ং 
রাবণকে বৌদ্ধদর্শনে শিক্ষা দিতেছেন। ইহা অংশতঃ পদ্যে রচিত, অংশতঃ 
গাথামাশ্রত গদ্যে রাচত। ইহার 'বাঁভল্ন অংশ 'বাঁভন্ন কালে রাঁচত হইয়া- 
ছিল বাঁলয়া মনে হয়। ইহার রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা সম্ভবতঃ 
খুষ্টীয় পণ্চম শতকের মাঝামাঁঝ সময়ে টানা যায়। 

মাধ্যামক সম্প্রদায়ের প্রধান সমর্থক নাগাজনের কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । ইহার 'মলমধ্যমকারিকা' শুধু বৌদ্ধদর্শনে নহে, সংস্কৃতে রচিত 
সমস্ত দার্শীনক গ্রল্থসমূহের মধ্যে আতশয় মূল্যবান গ্রন্থ। এই "গ্রন্থের 
কয়েকাঁট টীকার মধ্যে চন্দ্রকীর্তিরাচিত টীকা প্রাসম্ধ। 'তব্বতীয় অনুবাদ 
হইতে জানা যায় যে, নাগার্জুন নিজেও এই গ্রন্থের 'অকুতোভয়া' নামক টীকা 
রচনা কারয়াছিলেন। তিব্বতীয় এীতহাসিক তারনাথের মতে, 'শতসাহাম্িকা- 
প্রজ্ঞাপারামতা' নাগাজ্যন-কৃত। নাগাজর্ন-রাচিত অপর কতক সংস্কৃত 

১০ ” 


১৪৬ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


গ্রন্থের নাম 'যুক্তিষাম্টকা' 'শূন্যত্দ-সপ্তাতি” 'প্রতনত্যসমূৎপাদহদয়, 'মহা- 
যানাবংশক'। ধর্মসংগ্রহ" নামক গ্রন্থটি বোদ্ধ পাঁরভাষিক শব্দকোষ । ইহা 
নাগার্জনের লিখিত বাঁলয়া প্রাঁসাদ্ধ থাঁকিলেও এ সম্বন্ধে কোন নির্ভর- 
যোগ্য প্রমাণ নাই। 

এই সম্প্রদায়ের অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “চতুহঃশতক" (বা, 
শাঁতিকা) অথবা 'শতশাস্ত্র'। ইহা নাগাজুনের শিষ্য আর্ধদেব-রচিত। এই 
গ্রন্থে আযদেব বৌদ্ধমত সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের কতক আচার- 
অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা কাঁরয়াছেন। চৈনিক ন্নিপটকে আর্ধদেবের নামাঞ্কিত 
দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থের বোঁধরুচি (খু ষষ্ঠ শতক) কৃত অনুবাদ আছে। এই 
দুইটি গ্রল্থ 'লগকাব্তারে'র কোন কোন অংশের টীকাস্বরূপ। 'হস্তাবল- 
প্রকরণ' বা মমষ্টপ্রকরণ' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থাটও আর্ধদেবের নামের 
সাঁহত যুস্ত। 

পদ্যরচনাপ্রসঙ্গে যে শান্তদেবের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার শশক্ষা- 
সমচ্চয়' নামক গ্রন্থে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে অথচ সযক্কে 
আলোচনা করিয়াছেন। তারনাথের মতে, 'সূত্রসমচ্চয়' নামক একখান গ্রন্থও 
শান্তদেব-রাঁচিত। 

খুষ্টীয় অস্টম শতকে বাঙালী শাল্তরক্ষিত 'তত্তসংগ্রহ” নামক গ্রন্থে 
তৎংকালে প্রচালত বৌদ্ধ ও অন্যান্য দার্শানক মতবাদের সমালোচনা কাঁরয়া- 
ছেন। এই গ্রল্থের 'পাণ্কা, নামক টাকা রচনা করিয়াছেন বাঙালী কমল- 
শশল। িব্বতীঁয় অনুবাদ হইতে জানা যায় যেঃ শান্তরক্ষিত 'মধ্যম- 
কালগকারকারিকা” নামক গ্রল্থ এবং উহার একখানি টকা রচনা কঁরয়াছলেন। 

শঙ্করাচার্যের পৃর্ববতর্ঁ ধর্মকীর্ত 'দিঙ্নাগের মতবাদের ব্যাখ্যাতৃ- 
রূপে প্রাসদ্ধ। ধর্মকীর্তির 'ন্যায়াবন্দু" ন্যায়শাস্তের প্রখ্যাত গ্রল্থ। ইহার' 
উপর ধর্মেত্তরের একখানি উৎকৃষ্ট টকা আছে। 

[বক্রমশনীলার রত্রকীর্তি খঃ একাদশ শতকের প্রথমভাগে জীবিত 'ছিলেন। 
ইনি ছিলেন বৌদ্ধদর্শনে মহাপাশ্ডিত। রত্রকীতিশনবন্ধাবল+'১ নামক 
গ্রন্থে তদ্ররচিত বা তাঁহার রচনা বলিয়া অনুমিত প্রবন্ধগ্যাল' বৌদ্ধ ন্যায়- 
দর্শন বিষয়ক । রত্রকীর্ত ছিলেন জ্ঞ নশ্ত্রীমিন্রের শিষ্য । গোঁড়ীয় জ্ঞনশ্রীমন্ত্ 
সম্বন্ধে হিব্বতীয় গ্রম্থাঁদতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই জ্ঞানপ্রীমন্রের 
রচিত বৌদ্ধদর্শনীবষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বদ্যমান২। 


আভিধান 
বৌদ্ধশামস্ত্রাদির বোধ-সৌকর্ষের উদ্দেশ্যে কতক আঁভধান রচিত৷ হইয়া- 


১, সং অনন্তলাল ঠাকুর, পাটনা, ১৯৫৭ 
২* দ্রঃ রত্বকীর্তীনবন্ধাবলশী, 10000019920, 0. 20. 
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ছিল। এই আভধানগ্যালর রচনাপদ্ধাত বোদিক নঘস্টুর অনুরূপ । এই- 
রূপ আভিধানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রীসদ্ধ 'মহাব্যৎপত্তি১। ইহা 
২৮৪ অধ্যায়ে রচিত; ইহাতে প্রায় ১০০০ শব্দ আছে। এই অভিধানে 
বুদ্ধের নামাবলী এবং বৌদ্ধগণের পারিভাষিক শব্দ ছাড়াও পশু, বক্ষ ও 
ব্যাধ প্রভাতির নাম সংগৃহীত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, প্রতিশব্দ, ক্রিয়াপদ, 
বাক্যাংশ, এমন কি কতক সম্পূর্ণ বাক্যেরও সংগ্রহ আছে। 

অনেক সাধারণ সংস্কৃত আভধানও বৌদ্ধগণ রচনা কাঁরয়াঁছলেন। 
সগ্রাসদ্ধ আভধান 'নামালগ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র রচয়িতা অমরাঁসংহ 
ছিলেন বৌদ্ধ। কিম্বদন্তী অনুসারে ইনি ছিলেন বিক্রমাঁদত্যের নবরত্বের 
একরত্র। বিক্রমাদিত্য নাম বা উপাধিধারী বহু রাজাই ভারতবর্ষে ছিলেন 
এবং নবরত্রের আঁক্তত্ব সম্বন্ধে কোন এতিহাঁসিক প্রমাণ নাই। সুতরাং, 
অমরাঁসংহের জীবৎকাল সম্বন্ধে সংশয়াতশত। কোন 'সদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় না। 'অমরকোষ' শ্লোকাকারে রাঁচিত এবং স্বরাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকান্ড 
ও সামান্যকাণ্ড-এই তিনটি প্রধান ভাগে 'বিভন্ত। প্রাতিটি কাণ্ড কয়েকটি 
বর্গে বিভন্ত। গুণরাত নামক এক ব্যান্ত খূষ্টীয় ষ্ঠ শতকে এই আঁভধানের 
চীনা অনুবাদ করেন। 'অমবকোষে'র টীকাকার ক্ষীরস্বামীর মতে, অমর- 
1সংহ চন্দ্র বা চন্দ্রগোমীর পূর্ববতার। চন্দ্ুগোেমীর কাল খ্টীয় সপ্তম 
শতকে বাঁলয়া অনুমিত হয়। সুতরাং, অমরাঁসংহের িনম্নতর কালসমা 
খুক্টীয় পণ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মনে করা যাইতে পারে। 

মমরাঁসংহের পরেই পুরুষোত্তমদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি নম্ন- 
লিখিত আভধানগুলি রচনা কারয়াছিলেন-_াত্রকান্ডশেষ'২, 'হারাবলশ'৩, 
'বর্ণ দেশনা৪, ও শদ্বরুপকোষণ€&। পত্রকাণ্ডশেষ' শ্লোকাকারে তিন অধ্যায়ে 
রাঁচত এবং 'নামালত্গান্শাসনে'র পাঁরাশম্টস্বরূপ। 'হারাবল' ২৭৮টি 
শ্লোকে রাঁচত। ইহাতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রাতিশব্দ ও সমধ্বাঁনাবাঁশষ্ট 
ভিন্নার্থঘক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে । বর্ণ দেশনা” গদ্যে রাঁচিত; ইহাতে 
বাভন্নর্প বর্ণীবন্যাসাবশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ আছে। গৌড়ীয় লাপরূপের 
জন্য যে সকল শব্দের বানানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে। পারে, সেইজাতীয় 
অনেক শব্দের আলোচনাও ইহাতে আছে। পদ্বরূপকোষ ৭৫টি শ্লোকে 
রাঁচত। ইহাতে এমন শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে যাহাদের বর্ণাবন্যাস- 


১০০সং 0. 6.:11102507ি, 90 65057598018 ছেদ্বিতীয় সংস্কবণ), 731611001508 
73000101025 50171, 1911. 

২. টাকাসহ প্রকাশিত, বেসকটেশবর প্রেস্‌, বোম্বাই। 

৩. “আভধানসংগ্রহে'ব প্রথম খন্ডে প্রকাশিত, বোম্বাই, ১৮৮৯। 

8. [10019 000০6 (52021092009, 0. 295. 

৫. উত্ত 'আভবানসংগ্রহে"র প্রথম খন্ডে প্রকাশত। 


১৪৮ ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান 


পদ্ধাত দ্বাবধ। উন্ত গ্রল্থগ্ীল ছাড়া পদ্বরৃ্পকোষ৯ নামক একটি 
আভধানও পুরুষোত্তমের নামাঁঙ্কিত। পাঁণানর 'অল্টাধ্যায়ী”র 'ভাষাবৃত্ত' 
নামক টীকার প্রণেতাস্বরূপে পুরুষোত্তম আঁধকতর খ্যাতিমান্‌। 
পুরুষোত্তমকে বাঙ্গালী মনে কারবার কয়েকাঁট কারণ আছেগ “ভাষাবৃত্তি'র 
আদেশে এই টকা রচনা করিয়াছিলেন। সর্বানন্দ 'অমরকোষে'র টীকাষ 
(১১৫৯ খঃ) পুরুষোত্তমের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। এই টীকায় বর্গীয় 'ব 
ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই; ইহা বাঙ্গালী লেখকের , 
বৌশষ্ট্য। পাঁণাঁনর ৬।২।১১০ সংখ্যক সূন্রের টীকায় “পদ্মাবতী নদীর 
উল্লেখ আছে; ইহা বাংলাদেশের পদ্মানদী' বাঁলয়া মনে হয়। '“ভাষাবাত্তর' 
প্রারম্ভিক শ্লোকে পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন 
উদাহরণে তান বোদ্ধদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে 
হয় তান বৌদ্ধ ছিলেন। 

উত্ত গ্রল্থগুীল ছাড়াও গাণবৃত্তি' ও 'পাঁরভাষাবৃত্ত' নামক ব্যাকরণগ্রল্থ, 
'সুভাঁষতমূক্তাবলন নামক কোষকাব্য এবং “বফণুভন্তিকল্পলতাখ্য স্তোন্র 
গ্রল্থ পুর্ষোত্তমের নামে প্রচালত। কিন্তু, এই পুরুষোত্তম ও 'ভাষা- 
বৃত্তকার পুরুষোত্তম আভন্ন কিনা সেই সম্বন্ধে সংশয়াতত প্রমাণ নাই। 
'লাঁলতবান্ত' ও 'জ্ঞাপকসমদক্গয়' নামক দুইটি গ্রন্থও পুরুষোত্তম-রচিত 
বাঁলয়া প্রাসাদ্ধ আছে। 


ব্যাকরণ 
আঁভিধান প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম-রচিত ব্যাকরণগ্রন্থগুঁলর উল্লেখ করা 
হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রাসদ্ধ কয়েকজন বাঙালী বা বাঙাল বাঁলয়া 
অনুমত বৌদ্ধ বৈয়াকরণ ও তাঁহাদের গ্রল্থের আলোচনা সংক্ষেপে কারব। 
বৈয়াকরণ জনেন্দ্রবুদ্ধি বাঙ্গালী বাঁলয়া প্রাসাদ্ধ আছে। আলঙকারিক 
ভামহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; ভামহ' খজ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের মধ্যব্তাঁ 
কালের লেখক। সুতরাং, জিনেন্দ্রের কালের নিম্নজর সীমারেখা সম্ভবতঃ 
৭ম শতকের মধ্যভাগ। তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, ণজনেন্দ্রু নামই তাহার 
দয়াছেন। কোন কোন পাঁথতে তাঁহার 'স্থাবররাজেন্দ্র' আখ্যা্ড আছে। 
জিনেন্দ্র 'কাঁশকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার [াখ্যাগ্রন্থের নাম 
'কাশকাঁবিবরণপাঁঞ্জকা'৩ বা ন্যাস। 
১. এ। 


২, সং শ্রীশ চক্রবতরঁ+ রাজসাহশী, ১৯১৮। 
৩. সং শ্রীশ চক্তবতাঁ, বরেন্দ্র বিসার্চ সোসাইটি, বাজসাহী, ১৯১৩। 
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জনেন্দ্রের গ্রন্থের উপরে টকা রচনা করেন মৈত্রেয়রাক্ষিত; এই টীকার 
নাম 'তল্তপ্রদীপা। 'তল্তপ্রদীপে'র কোন সম্পূর্ণ পুশথ অদ্যাবাঁধ পাওয়া 
যায় নাই। রক্ষিতের অপর গ্রন্থের নাম 'ধাতুপ্রদীপ'১; ইহা পাঁণানর ধাতু- 
পাঠ অবলম্বনে রাঁচত। ধাতুপ্রদনপটশকা' নামে ইহার একটি টীকা আছে। 

পায়ণাচার্য (খর ১৪শ শতক) 'মাধবায়ধাতুবৃত্ততে মৈল্রেয়রক্ষিতের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। পঃরুষোত্তমদেব (খুও ১২শ শতক) 'লালতবৃত্তি ও 
'জ্ঞাপকসমূচ্চয়” নামক গ্রন্থে মৈব্রেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মৈল্লেয় স্বয়ং 
কঙ্জট বা কৈয়টেব (খ্‌ঃ ১১শ শতকের পূর্বভাগ) ভীন্ত উদ্ধৃতা কারয়াছেন। 
এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রক্ষিতকে ১১শ শতকেব মধ্যভাগ হইতে ১২শ 
শতকের মধ্যভাগেব অন্তবতরঁ কালের লোক বালয়া মনে করা যায়। 

রক্ষিতের গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পাঁথই বঙ্গাক্ষরে লাখিত। “তল্দ- 
প্রদীপের একখান পুণথও বাংলাদেশের বাহিরে আবজ্কৃত হয় নাই। ইহা 
হইতে মনে করা যায়, তান বাঙ্গালী 'ছিলেন। 'ধাতুপ্রদীপে'র প্রারম্ভে 
তিনি মঞ্জঘোষের প্রীতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কাঁরয়াছেন; সুতরাং তান যে বোদ্ধ 
ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। 

চন্দ্রগোমীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত 
ছিলেন। ইঠ্হাব রাঁচিত চান্দ্রব্যাকরণ'২ প্রখ্যাত। 'অল্টাধ্যায়ীদর সংক্ষপ্তৰ- 
করণই সম্ভবতঃ এই ব্যাকরণ রচনার মূল উদ্দেশ্য । পাঁণিনির ব্যাকরণের 
আট অধ্যায়ের স্থলে এই ব্যাকরণে আছে ছয়াট; পাঁণানর প্রায় ৪০০০ 
সূত্রের পাঁরবর্তে ইহার সূত্রসংখ্যা ৩১০০। “অজ্টাধ্যায়ী'র বোঁদিক প্রকরণ 
ও স্বরপ্রক্িয়া চন্দ্রগোমী বজনন কাঁরয়াছেন। চান্দ্রবযাকরণকে “অসংজ্ঞক" 
আখ্যা দেওয়া হয; ইহার কারণ সম্ভবতঃ দ্বিবধ। অন্টাধ্যায়ী'র ন্যায় 
সংজ্ঞাবধায়ক পৃথক্‌ সূত্র ইহাতে নাই। পাঁণাঁন-প্রযুক্ত “সংজ্ঞা, শব্দের 
পরিবর্তে চন্দ্র 'নামন্‌, শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিব্বতে এই ব্যাকরণ 
আঁতশয় জনাপ্রয় হইয়াছিল। কাশ্যপ নামে জনৈক বৌদ্ধ এই ব্যাকরণের 
'বালাববোধ' নামক একাট সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছলেন। 

তিব্বতীয় এীতিহ্যে চন্দ্রগোমীর জীবনী ও গ্রল্থাঁদ' সম্বন্ধে বহু তথ্য 
পাওয়া যায়। ইত্হার জল্ম হয় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভৃমিতে। কিম্বদল্তী 
এই যে, তিনি কোন কারণে শনর্বাঁসত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে শেষ জীবন আঁত- 
বাহত করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিব্বতীয় তেঞ্জুরে ইহাকে দ্বৈপ 
'আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । চন্দ্রগোমী নাকি নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থির- 


১. সং এ, ১৯১১১। 
২. সং ৪. 71601010, 7.510218, 1902. 
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মাঁতির শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়া নানা শাস্ত্রে ব্যৎপা্ত লাভ করেন, বৌদ্ধধর্মে 
দরঁক্ষিত হন এবং কালক্রমে নালন্দার আচার্যপদ অলঙ্কৃত করেন। 

চন্দ্রগোমীর কাল অনুমানের বিষয়। ভর্তহারর 'বাক্যপদীয়ে' এবং 
কল্‌হনের 'রাজতরাঁঞ্গণ+'তে চন্দ্রাচার্য নামক এক বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। 
অনেকের মতে, চন্দ্রাচার্য ও চন্দ্রগোমী আভন্ন ব্যান্ত। বামন-জয়াদত্যের 
'কাঁশকাবৃত্তি'তে চান্দ্রব্যাকরণের ৩৫ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; অবশ্য চন্দ্র- 
গোমীর নামোল্লেখ নাই। এই সকল প্রমাণ হইতে চন্দ্রগোমীর জীবনকালের 
শনন্নতর সীমারেখা খজ্টীয় সপ্তম শতকে স্থাঁপত হইতে পারে। "চান্দ্র- 
ব্যাকরণের একাঁট সূত্রের বৃত্তিতে গুপ্তরাজকর্তৃক হূণাবজয়ের উল্লেখ 
হইতে কেহ কেহ মনে করেন ইহা চন্দ্রগোমীর সমকালীন ঘটনা; সুতরাং 
তাঁহার জীঁবনকাল খম্টীয় পণ্টম-ষম্ঠ শতকে । 

'মনোহরকজ্প” 'আর্যতারাদেবীস্তোন্রম্ীস্তকামাল' প্রীতি স্তোন্রগ্রল্থ এবং 
ন্যায়াসদ্ধ্যালাক' নামক তক্শাস্ত্ের গ্রল্থ চন্দ্রগোমীর নামাঙ্কত। বৌদ্ধ 
'এীতিহ্য হইতে জানা যায় যে, ইনি বৌদ্ধতাল্নক ব্যান সাধনাবিষয়ক ৩৬টি 
গ্রল্থ রচনা করেন। বৈয়াকরণ, নৈয়ায়ক ও তাল্লিক চন্দ্রগোমী এক ব্যন্তি 
কনা ইহা পাঁণ্ডিতগণের 'বিতকেরি বিষয়। 


ব্যাকরণপ্রসঙ্গে শরণের নাম উল্লেখযোগ্য । 'দঘ টবাত্ত'১ নামক গ্রন্থে 
আপাতদৃন্টিতে ভ্রমাত্মক প্রয়োগের পাণান-সম্মত শাদ্ধীবচার এই গ্রন্থের 
প্রধান বিষয়বস্তূ। “সদাীককর্ণামৃত' নামক কোষকাব্যে শরণের নামাঙ্কিত 
২০টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। জয়দেবের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শরণ 
ছিলেন বঙ্গেশবর লক্ষমণসেনের অন্যতম সভাকাঁব (খ্‌ঃ দ্বাদশ শতক)। জয়- 
দেব ইন্হার রচনা সম্বন্ধে বালয়াছেন_শরণঃ শলাঘ্যো দুরূহদ্রতেঃ২। শরণ 
বা শরণদেব ছিলেন বৌদ্ধ। 


তল্দ্র 

বৌদ্ধ তন্তগ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। বৌদ্ধতন্দ্রের প্রধান উৎপাত্তস্থল 
বাংলাদেশ। পালপূর্ব যুগে কতক বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইয়া থাকলেও পাল- 
যুগেই এই জাতীয় বহ: গ্রল্থ প্রণীত হইয়াছিল। 'কন্তু, পাঁরতাপের 1বষয় 
এই যে; বৌদ্ধতন্তের আঁধকাংশ মূল তন্তই লুগ্ত। তব্বতীয় অনুবাদ না 
থাকলে আমরা এই মূল্যবান গ্রল্থগীলির সম্বন্ধে কিছুই »ানতে পারিতাম 


১,:700521707017) 921051116 59715-এ প্রকাশিত, ১৯০৯। 
২. “শরণসংজ্ঞঃ কবিও দুর্হদ্রুতেঃ শলাঘ্যে দার্বচার-পদপদার্থজ্বানাংৎ প্রশস্যঃ 
-শ্ীতগোবিন্দে'র বাঁসিকী প্রয়াটকা । 


সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধগণের দান ১৫১ 


না এবং সংস্কৃত সাতিতের হীতহাসের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সাংস্কীঁতিক 
ইতিহাসের, একটা গৌরবময় অধ্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকিত। 
বৌদ্ধতন্তগলি অনেকাংশে শৈবতন্মম্বারা প্রভাবিত। এই গ্রন্থগীলকে 
প্রধান চাঁরাঁট ভাগে বভন্ত করা যায় £__ 
€১) 'ক্রয়াতল্্_মন্দির ও দেবতাঁদর প্রাতষ্ঠা উপলক্ষ্যে বাহত অনুজ্ঠানাঁদর 
বিবরণ, 
(২) যোগতন্- যোগসাধনপদ্ধাতর 'নর্দেশ, 
(৩) চর্যাতল্ল-_তান্ত্িক আচারাঁদর বর্ণনা, 
€৪) অন্ত্তরযোগ- উচ্চতর রহস্যময় তত্বাদির বিশ্লেষণ । 
বোদ্ধতন্ত্রগ্লির মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য- আঁদকর্ম প্রদীপ' 'অজ্টমণী- 
ব্রতাবধান", “তথাগতগ্হ্যক' বা গাহ্যসমাজ” মঞ্জশ্রীমূলকল্প” চিন্ডমহা- 
বৌদ্ধতল্ন ও দর্শন শাস্দের গ্রল্থপ্রণেতা প্রধান কয়েকজন বাঙালগ ও 
তদ্রচত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'িম্নে দেওয়া গেল £-- 


[ গ্রল্থকরগণের নাম বণশনুক্রামীক : 
গ্রন্থকার কাল গ্রন্থ 
'অতশ দীপাজ্কর ৯৮০-১০৫৩ বোঁধমার্গপাঞ্জকা, এক- 
খুজ্টাব্দ বরসাধন, প্রজ্ঞাপার- 
মিতা পিন্ডার্থ প্রদীপ, 
রত্বকরণ্ডোদঘাটনাম 
তদতসস্তাঙ্গাবাঁধ। 
তিব্বতীয় এ্রীতহ্য অনু- 
গ্রন্থের রচয়িতা । 
'ভয়াকরগ্‌স্ত খজ্টীয় ১১শ মর্মকোমদী, বোধি- 
শাতক পদ্ধাত, শ্রীমঞ্জ;বজ্্রাদ- 
ক্রমাভিসময়সমুচ্চয়- 
নষ্পন্ন (যোগাবলীনাম), 
বন্জরষানাপাত্তমঞ্জরন, 
আম্নায়মঞ্জরশী। 
তেঞ্জরের সাক্ষ্য অনু- 
সারে, হীনি কুঁড়খানি 


বজ্জযানশ গ্রন্থের প্রণেতা । 


৯১০২ 


জেতার 
(অতীশের গুরু) 


শশীলভদ্র 
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কাল 


খল্টীয় ১০ম-১১শ 


শতকের মধ্যবর্তাঁ 
রাজা মহীপালের 
সমকালীন 


দীপঙ্করের সমসামায়ক 


? 


খূষ্টীয় একাদশ 
শতকের পূবার্ধ 


খঃ সপ্তম শতক 


গ্রন্থ 

চক্রসম্বরমণ্ডনাবাধ- 
তত্বাবতার 

[িতনখান ন্যায়গ্রল্থ ও 
এগারখানি বজ্যানী সাধন 
গ্রল্থের প্রণেতা । 
কার্যকারণভাবাঁসদ্ধি 
(বোদ্ধ ন্যায়গ্রল্থ) 
পুস্তকপাঠোপায়। 
অন্যান্য পাঁণ্ডিতগণের 
সহযোগিতায় সংস্কৃত- 
তিব্বতীয় আভিধান 
প্রণয়ন। 

হের্কসাধন ও অন্যান্য 
গ্রল্থ। 

তিন্লশাস্ত্ের টীকা 
বিশেষতঃ স্বতটীকা ও 
দেবাতিশয়স্তোন্রটকা । 
'উদানবগ্গের উপরে ধর্ম 
রাতের অসম্পূর্ণ টীকা 
ইন সমাপ্ত করেন। 
[তব্বতীয় এীতিহ্য অনু- 
সারে টীকাটি”পনী ও 
কতক মূল গ্রন্থের 
রচয়িতা । 
আর্ধবুদ্ধভূমিবাখ্যান। 


শান্তদেব ও শাল্তরাক্ষতের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 

'চর্যচ্যাবনিশ্চয়ের দোহাবলীর রচায়তা হিসাবে যে সকল 'সিম্ধাচার্য- 
গণের নাম বাংলাসাহত্যের ইতিহাসে প্রখ্যাত, তাঁহাদের মণ্যে কেহ কেহ 
সংস্কৃত ভাষায় অন্গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-__এই তথ্য জানা যায় িব্বতীয়- 


তেঞ্জরের সাক্ষ্য হইতে। 


কুরুীরপাদের নামাঁঞিকিত ছয়াট 'তল্তগ্রল্থের নাম 


পাওয়া যায়। শবরির নামের সাঁহত যাস্ত দশখানি বজ্ত্রযানী গ্রন্থ আছে। 
'আভসময়বিভঙ্গ' ছাড়া লুই-পা আরও তিনখানি বজ্দ্রধানী গ্রল্থ রচনা 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া জানা যায়। 'কৌলজ্ঞানানর্ণয় ব্যতীত অনেক সংস্কৃত 


সংস্কৃত সাহত্যে বৌম্ধগণের দান ১৫৩ 


তল্তগ্রন্থ মৎস্যেন্্রনাথ কর্তৃক 'অবতারিত' বলা হইয়াছে। 'বাষুতত্তভাব- 
নোপদেশ' গোরক্ষ-রাচিত। জালন্ধ্রীপাদের নামাঙ্কিত চাঁরাঁট বজ্যানী 
গ্রল্ধের অন্যতম সরোরূহবজ্জ-কৃত 'হেবজুসাধনে'র 'শদ্ধিবজুপ্রদীপ' নামক 
টীকা। এতদভিন্ন বিরূপ, িলোপা, সরহ প্রভীতর রচিত বাঁলয়া অনেক 
বোদ্ধগ্রল্থের উল্লেখ তেঞ্জরে আছে। 


বাবিধ 

'বজজসূচী” ব্রাহ্মণবর্ণ সম্বন্ধে বিতকর্মূলক গ্রন্থ । ইহা অশবঘোষ-রচিত- 
বালয়া প্রাসাদ্ধ থাঁকিলেও ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। 
থ্‌ম্টীয় দশম শতকে কৃত ইহার চীনা অনুবাদে ইহাকে ধর্মকীর্তরচিত 
বলা হইয়াছে। 

অর্ধচন্দ্রের 'মৈন্রেয়ব্যাকরণ' গ্রন্থাঁটর সঙ্গে ব্যাকরণের কোন সম্পর্ক 
নাই। ইহাতে গৌতমব্দ্ধ ও শারপদুত্রের (মতান্তরে আনন্দের) মধ্যে 
কথোপকথনচ্ছলে বুদ্ধমৈল্েয়ের জল্ম, রূপ ও তাঁহার অধীনে সুখশান্তির 
ভবিষ্যদ্বাণী 'লাঁপবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের একখানিমাত্র খাণ্ডত সংস্কৃত 
পুপথ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইমাছে। চীনা, তিব্বতীয় ও মধ্য এশিয়ার 
নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে। 

সংস্কৃত সাঁহত্যের 'বাতন্ন শাখায় বৌদ্ধগণের দানের যে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা এ পর্যন্ত করা গেল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, সবর্রকার 
সাহত্যেই তাঁহারা গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছলেন। তাঁহাদের সাহত্যকাতিতে 
কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য বৌশল্ট্য লক্ষ্য করা মায়। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য- 
সাহত্যের ইতিহাসের বিশাল প্রাঙ্গণে অ*বঘোষ পুনোবতাঁঁ হইয়া বিরাজ- 
মান। তাঁহার পর্ববতাঁ কোন পণ্ডিতের কাব্য বা নাটকের নিদর্শন আজ 
পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। অশবঘোষের পূর্বে কাব্য নাটক রাঁচিত হয় নাই, 
এ কথা বলা যায় না। “সভাষতরত্বকোষ', 'সদ্যান্তকর্ণামৃত" প্রভৃতি কোষ- 
কাব্যে পার্ণিনর (খুঃ পঃ চতুর্থ শতক) নামাঙ্কিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া, পাঁণনি 'পাতালাবজয়' ও 'জাম্ববতীবজয়' নামে দুইটি কাব্য 
রচনা করিয়াছলেন বাঁলয়া জানা যায়। এই সকল কাব্য অ*বঘোষের কাল 
পর্ত পোৌঁছয়াছিল কিনা জানা নাই। এইগ্লির সঙ্গে অশবঘোষের 
পারচয় থাকলেও তিনি বিষয়বস্তুর নির্বাচনে মৌলকতার পাঁরিচয় 'দিয়া- 
ছেন, সন্দেহ নাই। 'রামায়ণে'র রচনাশৈলী অ*বঘোষকে প্রভাবিত করিয়া 
থাকলেও বদ্ধদেবের জীবনচাঁরত অবলম্বনে তানি মহাকাব্য রচনা কাঁরয়া 
গতানুগতিক কবিকৃতিকে অনুসরণ করেন নাই॥ তৎপূর্ববতরঁ উত্ত যে 
দুইখানি কাব্যের নাম ও সামান্য অংশমান্র পওয়া যায়, উহাদের বিষয়বস্তু 
কাল্পানক ও অখ্যানমূলক। নাটকের ক্ষেত্রেও অমবঘোষ অনেকাংশে 


“১৫৪ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


পঁথকং। অ*বঘোষের পূর্ববতর্গ কোন নাট্যকারের রচনা অদ্যাবাধ অনা- 
বিজ্কৃত। “কংসবধ' ও 'বালবন্ধ” নামে যে দুইখানন গ্রন্থের সন্ধান 'মহাভাষ্যে, 
€খ্ঃ পৃঃ ২য় শতক) পাওয়া যায়, উহারা কি জাতীয় রচনা ছিল জানাবার 
কোন উপায় নাই। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, উহাদের উপজীব্য কৃফ-বিফূর 
উপাখ্যান। এক্ষেত্রেও অ*বঘোষ মৌলকতার পাঁরচয় 'দিয়াছেন। তাঁহার 
'শারিপাত্রপ্রকরণে' তান প্রকৃত ঘটনাকে নাট্যরুপ দান কারয়াছেন। বাদ্ধ- 
দেবের শিক্ষায় স্বর্গ বা দেবদেবীর স্থান নাই। “অন্টাঁঙ্গক মার্গে শীল, 
চিত্ত ও প্রজ্ঞার উন্নাতসাধনই, তাঁহার মতে, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া 
উাঁচত। এই কারণেই বোধ হয় বৌদ্ধ অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবের পাঁবন্ন জীবন- 
চাঁরত ও উপদেশাবলী অবলম্বন কঁরয়া কাব্য নাটকাধদ রচনা কাঁরয়াছিলেন। 

দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধগণের চিন্তাধারা ও গ্রল্থাঁদ িন্দুদাশশীনকগণের 
প্রচলিত বিচারপদ্ধাতিকে সূক্ষ্তর করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ দার্শীনকেরা 
যাঁদ গতানগাঁতক 'হিন্দুদর্শনকে 'নার্বচারে মাঁনয়া লইতেন, তাহা হইলে 
'হন্দৃদর্শনের বিচার [বিশ্লেষণ এত নিখুণ্ত হইত' না। এক শঙকরাচার্যই 
বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন কারতে বহু নৃতন যান্তিতকের ও দৃষ্টিভঙ্গণর 
অবতারণা কাঁরয়াছেন। এই দিক্‌ হইতে লক্ষ্য করিলে স্বীকার কারিতে 
হইবে যে, হিন্দহদর্শন বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা অনেক পাঁরমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

পন্নের আকারে সংক্ষিপ্ত রূপে যে ধর্মের মূলতত্গুঁল সম্বন্ধে শিক্ষা- 
দান করা যায়, ইহার প্রবর্তক বৌদ্ধ পাণ্ডত। এই জাতীয় একখান গ্রল্থও 
হন্দুগণের সংস্কৃত সাহিত্যে মিলে না। 

কোষকাব্যের হীতিহাসে দৌখ বৌদ্ধ বিদ্যাকরই এই জাতীয় গ্রন্থের 
সর্বপ্রথম সংকলায়তা। তৎপরতা কোন কোষকাব্যকারের সন্ধান যাঁদ 
কোন কালে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে 
বদ্যাকরের নাম চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে এবং এ ক্ষেত্রে চির-উদ্ডীন পতাকা 
বৌদ্ধগণের গৌরব ঘোষণা কাঁরবে। | 

তন্ত্রশাস্ত্রে বোদ্ধগণের দান অসামান্য। আঁধকাংশ স্থলে শৈবতল্ত্রদ্বারা 
প্রভাঁবত হইলেও স্বীয় মতবাদ ও আচার অনুজ্ঠানের ভিত্তিতে বিশাল তল্্র- 
শাস্তের রচনায় তাঁহাদের পাঁণ্ডিত্য নগণ্য নহে। এ ক্ষেত্রে বাঙাল বৌদ্ধ- 
গণের কীর্তিই সমাঁধক উজ্জ্বল । সুদূর চীন ও তিব্বতের সাঁহত বঙ্গের 
তথা ভারতের যোগসূত্র ও সাংস্কীতিক আদান প্রদানের ইীংহাসে বোদ্ধতল্ত্ 
১ও দর্শন অমূল্য । 


মুসলমান ও সংক্কৃত সাহিত্য 


এই অধ্যায়ের নামকরণাঁট পাঠকের মনে বিরোধাভাসের সৃষ্ট করিতে 
শপারে। টত্তরমের্র সাঁহত দক্ষিণমেরুর যে সম্বন্ধ, মুসলমান জাতির 
সাহত সংস্কৃত সাঁহত্যেরও 'তদ্বং_এইরূপ ধারণাই স্বাভাবক। কিন্তু, 
সংস্কৃত সাহত্যের হীতহাসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রকৃত সাহত্য- 
রাসক ও বিদ্যানুরাগণ মুসলমানগণ হিন্দুর দেবভাষার প্রাত বাঁতশ্রদ্ধ 
শছলেন না। 

ভারতের এবং ভারতীয় প্রদেশাবশেষের অনেক 'বিদ্যোৎসাহী মুসলমান 
শাসকই সংস্কৃত সাঁহত্যের অকুণ্ঠ পোষকতা করিয়াছিলেন বাঁলয়া জানা 
যায়। শুধু পোষকতা নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং সংস্কৃত 
সাহত্যের সেবা করিয়া বৈদগ্ধ্য ও রসগ্রাহতার পরিচয় 'দিয়াছেন। 

মৃুসলমানরচিত কাব্যগ্রল্থাবলীর মধ্যে আব্দুর রহমানের 'সন্দেশরাসক' 
সাবশেষ উল্লেখযোগ্য । রহমান ছিলেন তন্তুবায়; তাঁহার জল্মকাল খল্টায় 
দ্বাদশ শতকের কোন সময়ে। গ্রল্থাট 'মেঘদুতে'র অনুকরণে অপত্রংশ 
ভাষায় রচিত। বিজয়নগরের বিরাহণী কোন নারাকর্তৃক প্রবাসী প্রোমকের 
নিকট প্রোরত সংবাদ এই গ্রন্থের বিষয়বক্তু। 

আহম্মদ খাঁ লোদনর পত্র লাদ খাঁর মনোরঞ্জন-কল্পে কল্যাণমল্ল নামক 
জনৈক ব্যান্ত 'অনঙ্গরগ্গ' প্রণয়ন কারয়াছলেন। 

শের শাহ্‌ ও নিজাম শাহএর পোষকতায় গণপাতিপুত্র ভানুকর বা 
ভানুদত্ত 'গীতগৌরীশ" 'িসমঞ্জরন” 'রসতরাঁঙ্গণী” 'কুমারভার্গবায়', 
'অলওকারাঁতিলক' ও "ঙ্গারদীপকা” নামক গ্রল্থসমূহ রচনা করেন বালিয়া 
জানা যায়। এইগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকাশিত হইয়াছে। ভানূকর 
যে নগণ্য কাব ছিলেন না, কোষকাব্যসমূহে তদ্রচিত শ্লোকসমূহের উদ্ধূতিই 
তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হানি খৃচ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক। 

ভারতের মুসলমান শাসকগণের মধ্যে সম্াট আকবরের রাজত্বকালেই 
সর্বাপেক্ষা আঁধকসংখ্যক গ্রন্থ 'বাভন্ন বিষয় অবলম্বনে রাঁচত হইয়াছিল । 
সম্ভবতঃ আক-ববের সাম্প্রদায়কভাবমূস্ত উদার রাজনীতিই ইহার কারণ। 
খুঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরে সংকলিত কোষ-কাব্য-সমূহে 
আকবরীয় কালিদাস নামক জনৈক কাঁবর বহ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহার প্রকৃত নাম গোঁবন্দভট্র। সম্রাট আক্বর নাক তাঁহাকে উত্ত 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কাঁবরচিত 'রামচন্দ্রযশঃ-প্রশস্তি' নামক 
কাব্যগ্রল্থাট বিদ্যমান রেওয়ার বঘেল রামচন্দ্র স্তুতিকীর্তন এই গ্রল্থ- 
খানর বিষয়বস্তু। তাঁহারই উৎসাহে 'রামায়ণ', 'মহাভারত” “অথরববেদ, 


১৫৬ ভারতের জঞমননাবজ্ঞান 


'লশলাবতণ” 'রাজতরাঙ্গণণ' ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফাসঁ ভাষায় 
অনুদিত হয়। এই সম্রাটের সভাস্থ শেখভবন 'অল্লোপনিষং নামে একাট 
প্রাসদ্ধ গ্রল্থ রচনা করেন। ইহাতে ব্লক্ষের স্থান আঁধকার কাঁরয়াছেন 
আকবর; সম্মাটের স্তুতি ও করূুণাভিক্ষা ইহার বিষয়বস্তু । '্মতিসুধাকর 
নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে সুরন্লাণপণ্কে লেখক শঙ্কর এই সম্রাটেরই স্তুতি- 
প্রদীপ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'জীবচ্ছাদ্ধপ্রয়োগ' নামক গ্রন্থের 
রচায়তা নারায়ণ ভট্টকে আকবর 'জগদুগুরু উপাধিমাণ্ডিত করেন। 

'রাগমালা' নামক গ্রন্থের রচাঁয়তা পুন্ডরীক 'িট্ল (খ্‌ঃ ১৫৭৬ অবন্দ) 
ফারুক বংশের বুরহান খাঁর সভাপাশ্ডিত 'ছলেন। 

মুসলমান শাসকগণের পৃজ্ঞপোষকতায় যে কয়জন 'হন্দু পণ্ডিত 
সংস্কৃত সাঁহত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জগন্নাথ 
অগ্রগণ্য। স্বরচিত 'আসফবিলাসে'র প্রার্ভে তিনি বাঁলয়াছেন যে». 
'দিল্লাশবর শাহ্‌জাহান তাঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ' আখ্যা প্রদান করেন। সম্রাজ্ঞী 
নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর প্রাত৷ কাঁবির শ্রদ্ধা ইহাতে প্রকট হ্ইয়াছে। 
পঁদল্লীশবরো বা জগদী*বরো বা”_ এই প্রাসদ্ধ পখীন্তাট শাহজাহানের 
উদ্দেশ্যে জগন্নাথ-রচিত বাঁলিয়া কাথত আছে। জগন্নাথের রচিত রস- 
গঙ্গাধর” সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্ের বিখ্যাত গ্রল্থ। তৎগ্রণত 'ভামিনী- 
[বলাস' বা 'পাণ্ডতরাজশতক" 'রসগগ্গাধরে, আলোচিত অলওকারসমূহের 
চমৎকার উদাহরণ শ্লোকে রাঁচত। “ভামিনীবিলাসে'র বহু শ্লোক কোষ- 
কাব্যসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পাণ্ডতকুলাতিলক খস্টীয় সপ্তদশ 
শতকের আদ ও মধ্য ভাগে স্বীয় গ্রল্থাঁদ রচনা করেন। জগন্নাথের পিতার 
নাম পের্ভট্ট বা পেরমভন্র এবং মাতা ছিলেন লক্ষমী; ইহার বাস ছিল 
গোদাবরী জিলার একটি গ্রামে। ইনি ছিলেন তৈলঙ্গ ত্রাহ্মণ। কিম্বদল্তী 
এই যে, তিনি ইসলামধর্ম বিষয়ক এক বিতর্কে কোন কাজকে পরাস্ত 
করিয়া প্রভূত যশ অজন কাঁরয়াছিলেন। লবঙ্গ নামক এক মুসলমান- 
কন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি নাক তাহার পাঁণিগ্রহণ করেন। 
সম্ভবতঃ এই 'ববাহের পরে তাঁহার একটি পূত্রলাভ হয় এবং এই পুত্রের 
মৃত্যুহেতুই তিনি 'রসগঞ্গাধরে'র এক শ্লোকে শোকগ্রকাশ করেন। জগন্নাথ- 
রাঁচিঅ অন্যান্য গ্রন্থ নিম্নালাখতরুপ £- 

(১) অমৃতলহরা- যমুনা নদীর স্তব। 

(২) চিন্রমীমাংসাখন্ডন_ অপ্যয়দর্শীক্ষতের পঁচন্রমীমাংসা' নামক গ্রন্থের 

ুটি-বিচ্যুতিগ্াঁল ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে ॥ 
(৩) গঙ্গালহরী বা পীযৃষলহরী ও গঞ্গামৃতলহরা। 
(৪) জগদাভরণ-_উদয়পুরের রাণা জগংঁসংহের প্রশাষ্ত। 
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(৫) বিষফুলহরণ বা করুণালহরী। 

€৬) কাব্যপ্রকাশটণকা। 

(৭) লক্ষনীল্হরণ। 

(৮) মনোরমাকুচমর্দন বা প্রোটমনোরমা-হইহা সদ্ধাল্তকোমনদ'র 
উপরে ভট্রোজ দঁক্ষিতরাচিত 'প্রোটমনোরমা' 
নামক টাকার তীব্র সমালোচনা । 

(৯) সুধালহরী-সোদয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা । 

(১০) যমননাবর্ণনা (গদ্যরচনা)। 

'পদ্যবেণন' নামক গ্রল্থে হরিনারায়ণামশ্ররাচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত 
আছে। ইহাদের একাঁটতে কাঁব শাহজাহানের প্রশ্শাস্তকীর্তন কাঁরয়াছেন। 
'পদ্যামততরঙ্গিণ'র ২০০--২০১ সংখ্যক শ্লোক হইতে স্পম্ট বুঝা যায় 
যে, বংশধর 'মশ্র শাহজাহানের প্রিয়পান্ন ছিলেন। 

শাহজাহানের পুত্র দারা শুকো খুঃ ১৬৫৫ অব্দে “সমুদ্রসঞ্গম' নামক 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্তদর্শন ও সুফীদর্শনের তুলনামূলক 
অলোচনা করা হইয়াছে। কাশীধামের নাঁসংহ বা ব্রন্দেন্দ্র সরস্বতী নামে 
জনৈক পণ্ডিতের নিকট দিখিত এক পত্রে দারা শুকো সরস্বতীর একাঁট 
প্রশা্তি রচনা করিয়াছিলেন; প্রশাস্তিটি কাব্যলক্ষণাক্লাল্ত। 

ওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তার মনস্তুঁটির জন্য চতুর্ভুজ ১৬৮৯ খ্টাব্দে 
'রসকল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে চতুভূর্জ শায়েস্তা 
খাঁ রাঁচত ছয়টি শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 

১৭২১ খ্টাব্দে লক্ষীপাঁতি ণলাঁপমালিকা রচনা করেন । ওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর হইতে মহম্মদ শাহ-এর রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এরীতহাঁসক 
ঘটনাবলীর আঁধিকাংশ ইহাতে বার্ণত আছে । এই গ্রন্থে আকবর, জাহাঙ্গীর, 
শাহজাহান ও ওরগগাজেবের অনেক উল্লেখ ও বহু আরবী, ফাসাঁ শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। 'অবদল্লাহচিরিত' নামক কাব্যে লক্ষনীপাঁতি মহম্মদ 
শাহএর বিরুদ্ধে তদীয় মন্ম আব্দুলাহ্‌্র আঁভযষান এবং মহন্গদ শাহ 
কর্তৃক তাঁহার পনর্নিয়োগ বার্ণত হইয়াছে। গ্রন্থাট একাধারে কাব্য ও 
ইতিহাস; এই হিসাবে ইহার মূল্য নগণ্য নহে। 

উদয়রাজের 'বাজাবিনোদ' গ্রন্থের বিষয়বস্তু গুজরাটের এক সুলতানের 
প্রশাক্ত। 

রঁসক মুসলমানগণের অনুরাগ যে শুধু সংস্কৃত সাঁহত্যেই সীমায়ত 
ছিল, তাঁহা নহে। হিন্দুগণের দেবদেবীও তাঁহাদের চিত্তে ভান্তর উদ্রেক 
কারয়াছল। সংস্কৃত স্তোন্রসাহত্যে দরাফ খাঁ রাঁচত গঞঙ্গাস্তব সুবাদিত। 
ইহা ছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত এবং সঙ্গীঁতশাস্তের প্রাতও তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। 
নবাব খাঁ খানান রাঁচিত 'খেটকৌতুক' জ্যোতিষগ্রন্থ; মানবজীবনে গ্রহাঁদর 


৯৬৮ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


প্রভাব ইহাতে বার্ণত হইয়াছে । এই গ্রন্থে বহন ফন্তসর্ণ শব্দের প্রয়োগ 
আছে। 'সঙ্গঈতমালকা' নামক গ্রন্থ মহচ্ষদ শাহ্‌এর রচনা । 

শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সংস্কৃত ভাষাও উদার মুসলমানগণের. 
পোষকতা-প্রসাদে বাত হয় নাই। মুসলমান শাসকগণের আমলে কাশ্মীরে 
সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। 'বাশম্ট মুসলমানগণের 
স্মৃতিজ্তম্ভে সংস্কৃত প্রশাদ্তও এই ভাষার প্রাত তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন । 
কাশ্মীরের বাহাউীদ্দন সাহেবের (১৪৮৪ খষ্টাব্দ) সমাধিতে এইরুপ একাটি 
প্রশস্ত আছে। 

মুসলমান শাসকগণের পৃজ্ঠপোষকতায় অপর অনেক কাঁব সংস্কৃত কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। দষ্টান্তস্বরূপ অমৃতদত্তের নাম উল্লেখষোগ্য। ইনি 
ছিলেন শাহাবাদ্দনের সভাকবি। ইহার রাঁচত কোন কাবাগ্রল্থ পাওয়া 
যায় না। শীকল্তু, ইচ্হার নামাঙ্কিত কতক শ্লোক “সদুক্তিকর্ণামৃত”, 
'সুভাঁষতাবল” ও 'সান্তমুস্তাবল?” প্রভাতি কোষকাব্যে সংগৃহীত আছে ॥ 


ত্রহির্ভাব্রতে সংন্কুত সাহিত্যেন্্ প্রসান্ত্র ও প্রভাব, 
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মনীষিগণের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সংস্কৃত সাঁহত্য যুগে যুগে ভারতের 
বাহিরে সুদূর প্রাচ্যে ও প্রতচ্যে বহন কাঁরয়া নিয়াছিল। ইহা কি কাঁরিয়া 
সম্ভবপর হইয়াছিল এবং বাহর্ভারতে সংস্কৃত সাহত্যের প্রভাবের প্রকাতি 
ও রূপ কি ছিল, তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা কারব। 

প্রাচনকালের ভারতীয় 'হন্দুগণ ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যপদেশে দেশ 
দেশান্তরে গিয়া সেই সকল স্থানে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কাতি' বিস্তার কাঁর- 
তেন। হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও আপোক্ষিক উৎকর্ষই বাঁহারতে ইহার 
প্রসারের অনুকূল হইয়াছিল। 


তিব্বত 

উত্তরপূর্ব অঞ্চলে তিব্বত ভারতের নিকটতম প্রাতবেশী। তিব্বতের 
সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত ঠিক কখন হইয়াছিল, 
তাহা আনির্ণেয় হইলেও বাংলাদেশে পালরাজবংশের শাসনকালে এই দেশের 
সঙ্গে তিব্বতের ঘাঁনন্ঠ সংযোগের ভুরি ভূর প্রমাণ আছে। বাংলাদেশ সেই 
যুগে তান্লকধমের প্রবাহে প্লাঁবত। এই 'আন্লিকতা, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত, 
বাংলাদেশ তথা ভারত ও তিব্বতের সংযোগসাধক হইয়াছিল। িব্বতে 
ভারতীয় প্রভাবেব প্রসঙ্গে অতশ দীপশ্করের নাম সর্বাধিক প্রাসদ্ধ 
হইলেও তাঁহার বহুকাল পূর্ব হইতেই বাঙ্গাল পণ্ডিতের [তিব্বতে গমনা- 
গমন ছিল। বাঙ্গাল পাণ্ডিতগণ তিব্বতে "গিয়া যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ, 
বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্তগ্রল্থ, রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের আঁধকাংশই বাংলা- 
দেশে তথা ভারতে লুস্ত। তব্বতীঁয় এীতিহ্য, 'তেঞ্জুর” ও লামা তার- 


১. বিস্তৃত 'ববরণের জন্য দ্রম্টব্য 8 
(ক) [71000 00190199 11 (19 191 6256--২. ০১ 780171021 
(091007002, 1944. 
(খ) 41050$ 1100121) (01071165 1) 1105 701 799২. ০ 1%19100021, 
৬০915. হু & |] (৩. 1, 2), 
(গ) 117৩ চ150019 800 0010075 0£ 005 10012 5001৩ (81791910152 
৭ 105 0119217) ৬০015, ]া, [1]. 
(ঘ) 58151116 10 11100175512--3. 0901109, 98001, 1952. 
ডে) 9201 210 41160 10001981091 5000165 17 12/10০--৬, 
ঢ২2612৬217) 180195১ 1956. 
২,005 ড/071061 0070 ৪3 111019১ 0. 487. 
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নাথের সাক্ষ্য হইতে তীয় গ্রল্থ সমূহের পাঁরচয় পাওয়া যায়; [িষ্বতীয় 
ভাষায় উহাদের কতক অনুবাদও সংরক্ষিত আছে। ভারতের নালন্দা 'িহার 
তৎকালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনাদ আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাহা 
ছাড়া, সমগ্র তিব্বতে যে বোদ্ধধমের প্রভাব পারব্যাপ্ত ছিল সেই ধর্মের 
জল্মভূমি ভারত। এই সকল কারণে ভারতের প্রাতি তিব্বতবাসীর সহজ 
শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং ভারতীয় মনীষা শ্রদ্ধাশীল গতিব্বতবাসীর 
আধ্যাত্মক জীবনে অনায়াসেই স্বপ্রভাব বস্তার সক্ষম হইয়াছল। যে 
সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধ পাঁন্ডত 'তিক্বতকেই' স্বীয় কমকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই সংস্কৃত গ্রন্থাঁদ রচনা কাঁরয়াছলেন, 
তাঁহাদের মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য শান্তরাক্ষত (খুঃ অস্টম শতক), 
শীলভদ্র (খুও ষষ্ঠ_সপ্তম শতক), কুমারবজ্র (খঃ দশম শতক), জেতার 
(খঃ দশম শতক), অতাঁশ দীপজ্কর (খু দশম- একাদশ শতক), অভয়া- 
কর গ'প্ত (খৃঃ একাদশ শতক)। এই সকল লেখক ছাড়াও অপেক্ষাকৃত 
স্বল্পজ্ঞাত অন্যান্য বহু লেখকের কদীর্ত 'তিব্বতীয় অনুবাদে বা এাঁতহ্যে 
সংরাক্ষত আছে। 


বলক্গদেশ 

খুজ্টীয় তৃতীয় হইতে দশম শতকের মধ্যবতাঁকালে রচিত সংস্কৃত। 
লেখমালা এই দেশের কতক প্রস্তরখণ্ডে ও স্বর্ণফলকে সংরক্ষিত আছে। 
ইহা হইতে ব্রহ্মদেশে সংস্কৃতের প্রভাব অন্দীমত হইতে পারে। পাি- 
ভাষায় রাঁচত এই দেশের আইনসংক্রান্ত গ্রল্থাঁদ মনু ও নারদ প্রভৃতি 
সংস্কৃত ধর্মশাস্তরের প্রভাবান্বিত। ব্রহ্মদেশের কতক আইনের গ্রল্থে মনূর 
খণ মুস্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে ।১ 
দসিংহল 

ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে লক্ষ্য কাঁরলে মনে হয়, [সিংহল ভারতেরই 
একট অংশ। সভ্যতা ও সংস্কাতির দক হইতেও একই কথা বলা চলে। 
বাঙ্গালী বিজয়াঁসংহের িসংহলে গমন ও বসাতস্থাপন £কম্বদল্ত 
হইলেও ভারতীয় আর্গণের উত্তরাধকারগণ ষে দলে দলে স্বীয় সংস্কৃতির 
বাহক হইয়া ?সংহলে বসাঁতস্থাপন কারয়াছিলেন ইহা আঁবসংবাদিত 
সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকই (খই পুও ২৭৩-২৩৬) সর্বপ্রথম সংহলে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু, তাঁহার পূর্বে এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই 
প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার নিভ/'রযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় হলের 
'মহাবংশ' ও চুলবংশ' নামক প্রধান দুইটি এীতিহাঁসক বৃত্তান্তে। 'মহাবংশে' 


১, দু ত, 91০0201-ব 11800 101081099585085 0, 313, 
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চন্দ্রগৃপ্তের মুখামন্ত্রী চাণক্য, চতুরবর্ণ” ভ্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং কামাদ 
চতুঃশাস্তের উল্লেখ আছে। 'চুলবংশে' মনপ্রণীত রাজধর্মের পুনঃপুনঃ 
উল্লেখ দেখা যায়১। 


পদক শ্রাচ্য 

বত মানে এঁশয়া মহাদেশের যে বিশাল ভূখন্ড 285 নামে 
পাঁরাঁচিত, তাহার অনেক অংশেই প্রাচীনকালে ভারতবাসগণ বাণিজ্য ব্যপ- 
দেশে গমনাগমন কাঁরতেন। ভারতীয় সাহত্যে এই ব্যাপারের বিশেষ উল্লেখ 
ন. থকলেও বৈদোৌশক এীতহাসক রচনাবলণীং ইহার সাক্ষ্য বহন করে। 

'জ'তক' মালন্দপঞ্হ"” কৌটিলীয় 'অর্থশাস্তর' 'বৃহৎকথা, প্রভাতি 
প্রচ ন বৌদ্ধ ও 'হন্দ: গ্রল্থসমূহে 'সুবর্ণভূমি' ও 'সুবর্ণদ্বীপ' এই দুইটি 
নেন উল্লেখ আছে। অধ্যানক যুগের ইন্দোচীনকে তংকালে বলা হইত 
সখ্ণ ভূমি এবং ইস্টইশ্ডিজের নাম ছিল স্বর্ণদ্বীপ। ক্যাম্বোঁডিয়া, চম্পা, 
ব্রম্নােশ, শ্যাম ও মালয় ইন্দে চীনের অন্তর্গত। ইম্ট হইীণ্ডিজ বাঁলতে 
বুঝ স.মণ্র, জাভা, বোণ ও এবং বাল দ্বীপকে। 

৬ন্ত স্থ নসম্‌হে খষ্টষুগের পূর্ব হইতেই ভারতবাসঈর যাতায়াত ছিল। 
ক্লমশঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন 
কাঁরয়। তত্তদ্দেশীর আধবাসগণের সঙ্গে িবাহাঁদসূন্রে আবদ্ধ হইলেন 
এবং স্থায়ঈভ বে বসবাস কাঁরতে থাঁকলেন। এইর্‌পে এ সমস্ত অণ্ুলে 
একটি ভারতীয় সমাজ গাঁড়য়া উঠিল। কালক্রমে ভারতীয় বাঁণকের মান- 
দণ্ড রজদণ্ডরূপে নৃতন স্থানগণীলতে প্রা'তীষ্ঠত হইল এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ 
নানা রাস্ট্রের অভ্যুত্থান হইল। 
গুল মালত হইয়া বৃহত্তর রাজ্যের সৃষ্টি হইল। খচ্টীয় প্রথম শতকে 
স্থপত ফন ন বা কম্বুজ রাজ্য ওপাঁনবোশক রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রাচীন- 
তম। আনুমানিক খজ্টীয় চতুর্থ শতকে প্রতি।জ্ঠত সুমান্রার শ্রীবিজয়- 
রজ, অস্টম শতকে স্থাপিত সুবর্ণম্বীপের বিশাল শৈলেন্দ্রসাম্রাজ্য প্রভাতি 
বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই উপাঁনবেশগ্ালতে 1হন্দু সংস্কীতির অসংখ্য 
ীনদর্শন আজ পর্যন্ত মান্দরে, দেবদেবীর মূর্তিতে, লেখমালায়, সাহত্যে, 
স্যনসমূহের নামকরণে এমন কি তত্তদ্দেশীয় ভাষায় বদ্যমান। এই সকল 

১. সম্পাত্ত, বাহ, দত্তকগ্রহণ প্রভাত বষয়ক আইনকানুনে ক্যন্ডি (9000) ও 
ভারতের" সাদশ্য এবং পূর্বোন্ত স্থানে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্ের প্রভাব সম্বন্ধে দুষ্টব্য 


এ, 10, 10917616:705 0116105০075 1:2%/5 01 076 127702179 (00171৮6151 
01 085%101 2০৮16৬/, 00০৫0067, 1956)। 

ই. যথা--৮5710105, [খা ও ৮০150)/--র রাঁচত গ্রল্থ প্রভাতি। চোনক ও 
'আরবায় পাবব্রাজকগণের সাক্ষ্যও এই বিষয়ে মূল্যবান্‌। 

১৯ 
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স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাবের প্রাতি বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য 
কারিব। 

বত'মানে যে অণ্চল ইন্দোনৌশয়া নামে আঁভাহত, সেই অঞ্চলে মনূর 
ধম শাস্তের প্রগাঢ় প্রভাব লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, ইন্দোনোশয়ার আইনের 
গ্রন্থগীল এই ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রাতীঘ্ঠত। এইরূপ ইন্দোনেশীয় 
গ্রল্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ৮৪৪1 119109৬৪8 ; ইহার আঁধকাংশই মনূর, 
ধর্মশাস্ত্রান্ুবতর্ণ। ইন্দোনেশীয় অপর প্রধান দুইটি আইনের গ্রন্থ, 
1)95/858178 এবং ১%/৪৪-৪])0 ; ইহাদের প্রথমাটর সম্পূর্ণ এবং 
দ্বতীয়াটর আধকাংশ 'মনুস্মাতি' অবলম্বনে রাঁচিত।৯ 


কম্বজ (08771190019) 


এই দেশে রাঁচত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও* বহু সংস্কৃত 
উৎকীর্ণালাঁপ (17501100005) এই দেশের নানাস্থানে রাক্ষত আছে। এই 
লাঁপগ্ীলর মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। এই 'লাপগ্াল 
হইতে জানা যায় যে, তৎকালে কম্বুজে বেদ, বেদান্ত ও সংস্কৃত ধমশাস্ত্াদ 
নানাবিষয় অধীত হহাত। একাঁট 'লাপতে 'মনুস্মৃতি'র একটি শ্লোক 
উদ্ধৃত হইয়াছে । কৌটলীয় 'অর্থশাস্তের শুধু যে পঠনপাঠন হইত, 
আহা নহে; রাজ্য পাঁরচালনায় এই শাস্ত্রের ানদশে অনুসরণ কারবার 
প্রচেষ্টাও ছল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কোন কোন স্থানে নিত্য 
পাঠিত হইত। উপহারস্বরুপ এই সকল গ্রন্থের দান পুণ্যকর্ম বাঁলয়া 
বিবোচত হইত। সংস্কৃত কাব্যরসীপপাসাও কম্বুজবাসীর ছিল। রাজেন্দ্র- 
বর্মার একি 'লাঁপতে চারটি শ্লোক 'রঘুবংশে'র কয়েকটি শ্লোকের অনু- 
করণে রাচিত বলিয়া মনে হয়। যশোবর্মীর কোন কোন লাপতে গুণাঢ্য, 
প্রবরসেন ও তদ্রচিত 'সেতুবন্ধের' উল্লেখ আছে। 'কথাসারৎসাগরে'র সাহাতও 
লিপিকারের পাঁলচয়ের প্রমাণ আছে। একাঁট লাপিতে 'সূর্যশতকে'র 
উল্লেখ আছে। 'অন্টাধ্যায়ী” 'মহাভাষ্য, প্রভাতি দুর্হ ব্যাকরণ গ্রল্থপাঠেও 
তাঁহারা বিমুখ ছিলেন না। যশোবর্মার এক 'িাপতে দেখা যায়, তান 
স্বয়ং 'মহাভাষ্যের একখান ব্যাখ্যা রচনা করেন। হোরাশাস্ত্র” 'কামসূন্র' 
প্রভীতির উল্লেখ কোন কোন লিপিতে আছে। খ্জ্টীয় নবম-দশম শতক 
কম্বূজে সংস্কৃত সাহত্যের চরম উন্নাতর মুগ । 


চম্পা 
শতাধিক সংস্কৃত উৎকর্ণ লাপিমালা এই স্থানে অদ্যাবাঁধ রক্ষিত আছে। 
এই 'লাঁপমালা হইতে জানা যায়, চম্পাতে অন্ততঃ খজ্টীয় ১০ম শতিক. 
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বাহভারতে সংস্কৃত সাহত্যের প্রসার ও প্রভাব ১৬৩ 


পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের ব্যাপক প্রচলন 'ছিল। এই অঞুলে 
সংস্কৃত এক সময়ে রাষ্ট্রভাষা ছিল। এখানে ভারত হইতে বহুসংখ্যক 
সংস্কৃত গ্রন্থ আনীত হইয়াছিল এবং নূতন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচিতও 
হইয়াছিল। 'লাপমালার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, রাজা ভদ্রবর্মী (খুঃ 
৫ম শতক) চতুর্বেদজ্ঞ ছিলেন। রাজা তৃতনয় ইন্দ্রবর্মা ভারতীয় ষড়্‌দর্শন, 
কাঁশকাবৃত্তিসহ “অস্টাধ্যায়ী" প্রভীতিতে বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন। সপ্তম 
ইন্দ্রবর্মদেব নাক ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্তে পারদর্শঁ ছিলেন! 
আরও জানা যায়, তৎকালে এ রাজ্যে 'রামায়ণ' 'মহাভারত', মনুস্মাতি* 
'নারদস্মৃতি, এব? শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মবিষয়ক সাহিত্য ব্যাপকভাবে অধীত 
হইত। ডাঃ মজমদার বাঁলয়াছেন যে, একাদ লাপতে 'পঃরাণার্থ ও অপর 
একটিতে 'অর্থপ রাণশাস্ত্র ন।মক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 1তিনি মনে করেন, 
এ দুই নামে এক গ্রন্থকেই বুঝান হইয়াছে; উহা ছিল সম্ভবতঃ ভারতীয় 
কোন পুরাণের ব্যাখ্যা অথবা স্থানঈয় সংস্করণ। 'লাপসমহের রচন শৈলণ 
হইতে ভারতনয় পদ্য ও গদ্য সাহতোর সাঁহত রচাঁয়তৃগগণের ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয় 
প্রাতিভাত হয়। 


মালয় 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতবাসিগণ মালয়েই সব*- 
প্রথম আগমন করেন। এখান হইতে ধারে ধারে তাঁহারা নানাঁদকে ছড়াইয়া 
পড়েন। বঙ্গোপসাগর আঁতরম কারয়া প্রথমেই বোধ হয় তাঁহারা মালয়ের 
তক্কোল (_আধ্ানক তকুয়া পা) নামক স্থানে অবতরণ করেন। এই স্থনে 
এবং মালয়ের অপরাপর স্থানে মঠমান্দর, মর্ত সংস্কৃত লাপমালা প্রভাতি 
আজ পধন্তিও 'হন্দু সংস্কৃতির সাক্ষী স্বরূপ রাঁহয়াছে। মালয়ের অ'ইন 
কানুন 'মন্স্মাতি'র প্রভাবান্বিত৯। 
সংমাত্রা | 

এই স্থানের সর্বপ্রথম হিন্দুর জ্য খজ্টীয় চতুর্থ শতকের কাছাকাছি 
কোন সময়ে প্রাতাত্ঠত হইয়া সপ্তম শতকের শেষভ'গে উল্লাতর চরম শিখরে 
আরোহণ করে। এই রাজ্যের নাম ছিল শ্রীবিজয়। চীনবাসীদের রচিত 
ববরণ হইতে জানা যায় যে, এই রাজ্যে সংস্কৃত সাহত্যের পঠনপাঠন 
ব্যাপকভাবে প্রচালত ছিল। ৭৭৫ খজ্টাব্দে রাঁচত লাইগর িাপতে 
(7180 103002000) শ্রীবিজয় রাজ্যের বহঃ এতিহাসিক তথ্য পাওয়া 
যায়। এই 'লাপ সংস্কতে রচিত। 
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১৬৪ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


জাভা (যবম্বীপ)১ 

এখানে বহু হিন্দঃরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত 
চাঁরিট সংস্কৃত উৎকীর্ণ লাপ হইতে দানীন্তন কালে এ অঞ্চলে ভারতীয় 
সংস্কাতির প্রভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায়॥ 

চোনক পারন্রাজক ইতাঁসং (খল্টীয় সপ্তম শতক) এর বিবরণ হইতে 
জানা যায় যে, জাভার সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ হো-লিং নামক 'হন্দুরাজ্যে সংস্কৃত 
সাঁহত্যের রীতিমত অনুশীলন হইত। অশবঘোষের 'বুদ্ধচারিত' তৎকালে 
জাভায় আতশয় জনাপ্রয় কাব্য ছিল। ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ক কতক 
সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সংস্কৃত আভিধানও জাভায় পাওয়া গিয়ছে। প্রধান 
ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম “্বরব্যঞজন'২। সম্ভবতঃ ১২০০ খষ্টাব্দে রাঁচিত 
'বৃত্তসণয়'৩ ও 'বৃত্তায়ন' নামক দুইটি ছন্দশাস্তরবিষয়ক গ্রন্থ এখানে পাওয়া 
[গিয়াছে। 'অমরমালা' নামক সংস্কৃত অভিধানের একটি রুপ প্রাচীন জ্বাভা- 
ভাষায় আছে। জাভার ভাষায় 'মহাভারতে'র গদ্যানূবাদ একখান 1বখ্যাত 
গ্রল্থ। উদ্যোগপর্বের অশুদ্ধ সংস্কতে রাঁচত একখান পদাথ এখানে 
আবিচ্কৃত হইয়াছে। 'মহাভারতে'র একাঁট উপাখ্যান অবলম্বনে 'অজর্ন- 
'িববাহ" নামক একটি গ্রল্থ খুজ্টীয় একাদশ শতকে জাভা-ভাষায় রাঁচিত। হইয়া- 
ছিল। 'সারসমচ্চয়' নামক গ্রল্থাট 'অনুশাসনপর্বের বহু নীতিশ্লোকের 
জ।ভা-ভাষায় অন্বাদ; ইহাতে মহাভারতের শ্লোক ছাড়াও 'পণ্তন্তাশদ 
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । “শ্লোকান্তর'৪ নামক 
গ্রন্থাটতেও বহু নীতপূর্ণ লোক আছে; নীত-শ্লোকাত্মক সংস্কৃত গ্রল্থ- 
সমূহের দ্বারা ইহা প্রভাবিত। 'স্যাং সত্যবান (508 95৪৬) নামীয় 
গ্রল্থ 'মহাভারতে'র সাবিন্রী-সত্যবান্‌ উপাখ্যানের জাভা-দেশীয় রূপ । 
'কেরবাশ্রম" গ্রন্থাট 'মহাভারত' অবলম্বনে রাঁচিত হইলেও ইহাতে মূল 
গ্রন্থের আখ্যানাংশে বহ্‌ল পাঁরবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভীমের কীর্তি 
কলাপ বার্ণত হইয়াছে 'নবরাচ' নামক গ্রন্থে। 

প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত গ্রল্থসমূহের মধ্যে 'রামায়ণ' প্রধান। সংস্কৃত 
মূল রামায়ণের "ভীন্ততে রাঁচত হইলেও ইহাতে মূল হইতে অনেক পার্থক্য 
আছে। জাভার 'রামায়ণে' সীতার বনবাস বা লোকান্তররগমন নাই; ইহাতে 
আগ্নপরাক্ষার পরে রামের সাহত সাঁতা পুনার্মীলিতা হইয়াছেন। 'রামায়ণের 


স্পা এস শীট 
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১৯৫৭ (শতাঁপটক 'সাঁরজ) 


বাঁহর্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব ১৬৫ 


উত্তরকাণ্ডের গদ্যানুবাদ এই ভাষায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; ইহাতেও মূলের সাহত 
পার্থক্য লক্ষণীয়। 

প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত কাব্যসমূহের১ আঁধকাংশই সংস্কৃত সাহত্যের 
বিষয়বস্তু অবলম্বনে লাখত। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার, 
সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সংস্কৃত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি বহুল পাঁরমাণে 
লক্ষিত হয়। এই জাতীয় কাব্যগুঁলর মধ্যে সমাঁধক উল্লেখযোগ্য “ভারত- 
যুদ্ধ"; ইহা 700. 9০021) কর্তৃক ১১৫৭ খষ্টাব্দে রীচত। “মহাভারতে, 
বার্ণত যুদ্ধ ইহার উপজীব্য এবং ইহা এঁপিকের ভঙ্গিতে রাচত। এই 
গ্রন্থের প্রায় সমকালীন 'হাঁরবংশ" কাবোর বষয়বস্তু কৃষ্ককর্তৃক র্ঁকণী 
হরণ ও জরাসন্ধের সাহত যুদ্ধ। বলা বাহ্‌ল্য, সংস্কৃত 'হরিবংশ'ই কবির 
আদর্শ। “্মরদন্ন, কাব্যাট সম্ভবত 'কুমারসম্ভব' দ্বারা অনঃপ্রাণিত এবং 
১১৮৫ খজ্টাব্দে রাচত। ভোমকাব্যে'র বার্ণত বিষয় পাঁথবীর পাত্র ভোম 
না নরক কর্তৃক ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগগণের পরাজয় এবং কৃষ্ণের হস্তে 
তাহার নিধন। ১৩৬৫ খ্টাব্দে প্রপণ্ নামক এক কাঁবর রাঁচিত 'নাগর- 
কৃতাগম' একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রল্থ। ন্রিগুণ-রচিত 'কৃষ্ণায়নে'র িষয়- 
বস্তু উত্ত 'হরিবংশ' কাব্যের অনুরূপ । 'কৃষ্ণান্তক' কাব্যের বিষয় কৃষের 
মৃত্যু ও তদীয় কুলের ধবংস। 'নীতিশাস্তকাঁবন” (1910) নামক 
গ্রল্থট কতকগযীল পরস্পরাঁনরপেক্ষ সূক্তি ও নীতি। মনে হয়, সংস্কৃত 
'নীতিশতক” পণ্চতন্তর” চাণক্/শ্লে।ক' প্রীতির আদর্শে ইহা প্রভাবত; 
ইহ॥র কতক শ্লোক স্পম্টতঃই সংস্কৃত শেলাকের অনন.বাদমান্র। 

উাল্লাখত গ্রন্থাঁদ ব্যতীত জাভায় প্রাপ্ত সংস্কৃতে। রাচত বা সংস্কৃত- 
প্রভাবত দেবদেবীর স্তোল্র, ধর্মগ্রন্থ ও তন্ন এ দেশে সংস্কৃত সাহত্যের 
ব্যাপক বিস্তার ও প্রগাঢ় প্রভাবের প্রমাণ। ধর্মীবষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 
সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য 'সূর্যসেবন” গারুড়্য়মল্ত্'; ইহারা প্রাচীন জাভা- 
ভাষায় রচিত। সংস্কৃতে রচিত 'ভুবনকোষ' ও 'ভুবনসংক্ষেপ' শৈবধমের 
সুপ্রাসদ্ধ গ্রল্থ । 

পুরাণ সাহত্যে জাভার প্রাসদ্ধ গ্রন্থ ব্রহ্মান্ডপুরাণ'; ইহা প্রধানতঃ 
ভারতীয় পুরাণেব আদর্শে রাঁচত। '“অগস্ত্যপব” নামক গ্রন্থে অগস্ত্য 
স্বীয় পুত্রের দনিকট পুরাণের ভঙ্গীতে পৃথিবী সৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। 
জাভার 'আঁদপুরাণ” ও 'ভুবনপঃরাণ' নামক গ্রল্থ দুইটিতে পুরাণের প্রসিদ্ধ 
কাঁহনী বার্ণত থাকলেও ইহাদের উপজীব্য সংস্কৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া 
যায় না। 

১. এই কাব্যসমূহকে জাভা ভাষায় বলা হয় “ককাবন' (48191) শব্দাট 


সংস্কৃত “কাব, হইতে আগত । নব্য জাভা-ভাষায় “কাব শব্দে বুঝায উচ্চশ্রেণীর 
মাঁজ তভাষা। 


৯১৬৬ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


'বৃহস্পাতিতত্ত'১ নামক একটি গ্রন্থ জাভায় আঁবজ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে 
জাভাঁলাপতে 'াখত ৭৪ সংস্কৃত শ্লোক ও উহাদের প্রাচীন জাভা- 
ভাষায় রাঁচিত। ব্যাখ্যা আছে। এই নামের কোন সংস্কৃত গ্রল্থ অদ্যাবাঁধ 
ভারতে অনাঁবম্কৃত; এমন কিঃ ইহার শ্লোকগীল ঠিক একই রূপে কোন 
সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গ্রল্থাঁট শৈবদর্শনবিষয়ক। দর্শনাঁবষয়ক 
অপর একটি গ্রন্থের নাম দ্াণপাঁতিতত্ত'২; এই নামের গ্রল্থও ভারতে 


অনাবিষ্কৃত। 


বোঁ্ণিও 

এই স্থানে প্রাপ্ত সাতাঁট সংস্কৃত উৎকীর্ণালাপ (৪০০ খচ্টাব্দের 
নিকটবতাঁ সময়ের) হিন্দুরাজ্যের আস্তত্ব ও সংস্কৃত সাহত্যের প্রভাব 
সূচিত করে। 


বলিদ্বীপ 

বাঁলদ্বীপের লোকসাহাত্য ও পশুপাখীর গলপ বহুলাংশে সংস্কৃত 
“পণ্ঠতন্দ্ে'র আদর্শে রাঁচিত। 

এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ এই অণ্চলে কোন সময়ে সংস্কৃত 
ভণ্যা ও সাহত্যচর্চর ইত্গিত দেয়। 'কারকসংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থে 
কাতন্নব্যাকরণ ও '“ককীন্দ্র' পাঁণানর খণ স্বীকৃত হইয়াছে। গার্র- 
রামায়ণ” বা কাব জানকী" এই দেশীয় ভাষায় রচিত; ইহা বাল্মীকর্‌ 
'রামায়ণে'র সধাক্ষপ্তসার। জাভার পৃবোন্ত 'নবরূচি' নামক মহাভারত" 
মূলক গ্রল্থাট এই দেশেও আতিশয় জনাপ্রয়। 'ভূবনকোষ' ও 'ভূবনসংক্ষেপ 
নামক শৈবধর্মীববয়ক দুইটি সংস্কৃত গ্রল্থ জাভার ন্যায় বালদ্বীপেও রক্ষিত 
হইয়াছে। এখানে মনুর ধরশাস্ত্ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য । 


ফিলিপাইন দ্বীপপন্ঞ্জ 

এখানে ভারতীয় সভ্যতা প্রাক-বৃদ্ধ যুগেই বিস্তার লাভ কারয়াছিল। 
এই দ্বীপপুঞ্জের অনেক প্রাদোৌশক ভাষায় সংস্কৃত ও দ্রাকড় ভাষার প্রভাব 
বদ্যমান। শব, গণেশ প্রভাত হিন্দু দেবমৃর্ত ফিলিপাইনের কোন কোন 
স্থানে রাক্ষত আছে। 

এ অণ্লে শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও সংস্কীতিরই যে প্রভাব ছিল, তাহা 
নহে। সংস্কৃত শস্াঁদর প্রভাবও সুস্পন্ট। 'ফালপাইনবাঁসগ্ঘণ যে বুদ্ধ- 


০৮ শপে পপর স্পেস 


১. ইংরাজীর অনুবাদ ও টস্পনীসহ সদর্শনা দেবী কর্তক সম্পাঁদত, 
[111611781101091] 4১0:06109% ০01 1170121] €(০0110169 1957. 


২. সুদর্শনা দেবী কর্তৃক সম্পাঁদত, এ, ১৯৫৮। 


রীহভারতে সংস্কৃত সাহত্যের প্রসার ও প্রভাব ১৬৭ 


প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের দ্বারা মনুর মূর্তিপ্রাতিষ্ঠা৯। 


চীন 

চটনের সাহত ভারতের যোগাযোগ দুই সহম্র বংসরব্যাপী। এই 
যোগসুত্রের কারণ শুধু বাণিজ্যই নহে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে চীন- 
দেশীয় বৌদ্ধ্গণ ভারতকে পরম পাঁবন্র স্থান মনে কারতেন। তাঁহাদের 
মধ্যে অনেক 'বাশস্ট ব্যন্তি ধর্ম ও দর্শনাঁদ অধ্যয়ন কারবার উদ্দেশ্যে এবং 
তীর্থযান্রার আঁভপ্রায়ে এদেশে আসিয়া দীর্ঘকাল বসবাস কারতেন। ফা- 
হিয়েন, হিউয়েন সাং ও হীসং প্রভৃতির স্মৃতি ভারতে অদ্যাবাধ জাগরূক। 
চীনদেশীয় সাঁহত্যের উপরেও সংস্কৃত সাহত্যের প্রভাব গভীর । কহ 
ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত যুগে যুগে চীনদেশকে স্বীয় কমক্ষেব্রস্বরূপে 
গ্রহণ করিয়া এ দেশেই জীবন আতবাহত কাঁরয়াছলেন। 

খজ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাঁসদ্ধ চোৌনক ধর্মপ্রচারক ফা-হ (ধম ক্ষ) 
কতক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন। জানা যায়, এ শতাব্দীতে 
চৈনিক ভিক্ষু চুশেন হং বু সংস্কৃত পুপথ খোটান হইতে চধনে প্রেরণ 
করেন। একই শতকে সেং হুই নামক জনৈক চোনক পাঁশ্ডত বহুসংখ্যক 
সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন। 

চতুর্থ শতকে চীন মধ্য এীশয়ার কুচিদেশ আক্রমণ করে । শত্রুর হস্তে 
পরাঁজত কুঁচিবাসিগণের অনেকেই বন্দী হয়। এই বান্দগণের অন্যতম 
বিখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীবকে চীনে নেওয়া হইলে তিনি রাজপুরোগহত 
পদে নযুস্ত হন। তাঁহার তত্বাবধানে অনেক সংস্কৃত শন্রগ্রল্থ প্রাচীন 
চীনা ভাষায় অনদিত। হয়। এ শতকেই গৌতম সঞঙ্ঘদেব নামক একজন 
ভারতীয় পণ্ডিত কাশ্মীর হইতে চীনে গিয়া কতক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা 
অনুবাদ করেন। 

পণ্চম শতকে কাশ্মীরী' ভিক্ষু বুদ্ধজীব ফা-হয়েন কর্তক আনীত 
কতক সংস্কৃত পুশ্থর চীনা অনুবাদ কাঁরয়াছলেন। এ শতাব্দীতেই 
কাশ্মীরের রাজা হারভদ্রের পৌন্র ও সঙ্ঘানন্দের পত্র ভিক্ষু গৃণবর্ম জাভা 
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১৬৮ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


ও অন্যান্য দেশ হইয়া চগনে উপাঁস্থত হন এবং এগারখান সংস্কৃত গ্রন্থের 
চশনাভাষায় অনুবাদ করেন। 

সপ্তম শতকে খোটানী পাঁন্ডত শিক্ষানন্দ অধুনাল-স্ত 'বুদ্ধাবতংসক” 
এ স এই কার্ষে 
ভারতীয় আচার্য বোধিরুচি তাঁহার সহায়তা করেন। এই বোঁধিরুচ ছিলেন 
দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। তান সপ্তম শতকে চোৌনক র'জদৃতের 
আমল্লণে চীনে গমন করেন। তানি নিজে এবং কতক চৌনক ও ভরতাঁয় 
পণ্ডিতের সহযোগিতায় &৩ খাঁন সংস্কৃত গ্রন্থ চীন'ভাষায় অনদিত 
করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ কীর্ত বিশাল মহাযানী গ্রল্থ 'রত্বকৃটে'র 
অনুবাদ। মূল গ্রন্থের পুপথ হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ হইতে চীনে লইয়া 
যান। ইহার অনুবাদ আরম্ভ কারবার অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরলোক- 
গমন করেন। 

এই প্রসঙ্গে শুভাকরাঁসংহের নামও উল্লেখযোগ্য! তান খস্টীয় 
অস্টম শতকের প্রথম পাদে বহু সংস্কতগ্রন্থের পূরথ সঙ্গে লইয়া চীনে 
গমন করেন এবং কতক গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন। 

যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধ পাঁণ্ডত চনে গমন কারয়াঁছলেন বিয়া 
জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ বজ্রবোধি ও তদীয় শিষ্য অমোঘবজ্জ । 
মধভারতীয় রাজা ঈশানবর্মার পত্র বজুবোঁধ বাল্যকালেই বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত। হন এবং নালন্দায় ও পশ্চিমভারতে ননা বৌদ্ধ শাস্ত্র অধয়ন কারয়া 
কাণ্ডীতে কিছুকাল বাস করেন। তৎপর 1সংহলে গিয়া তথা হইতে সংহল- 
রাজ কতৃ ক প্রোরত এক প্রচারকসত্ঘের সহিত চীনে গমন করেন। ইত্হাদের 
সঙ্গে 'সংহলরাজ চীন-সম্রাটের জন্য 'মহাপ্রজ্ঞাপারামতা, ও বোদ্ধগণের 
পক্ষে মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ কাঁরয়াছলেন। চীনে অবস্থ'নকালে 
ব্জ্রবোধ বহ: গ্রন্থ চরনভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার আদেশে অমোঘবজ্জর 
সংস্কৃত পুপথর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সংহলে গমন কাঁরয়াছলেন। 

উাল্লাখত। িববরণ হইতে দেখা যায় যে, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষতঃ 
বৌদ্ধশাস্নের সংস্কৃত গ্রল্থ, চীনাভাষায় অনৃদত হইয়াছল। এই অনুবাদ- 
গুল শুধু যে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারেই সহায়তা কাঁরয়াছিল, তাহা 
নহে। সংস্কৃত সাঁহতে'র হীতহাসেও ইহারা অমূল্য সম্পদ। বৌোদ্ধ- 
শাস্নের এমন অনেক সংস্কত গ্রন্থ ছিল যেগুলি কলক্রমে -প্ত হইয়াছে; 
একমান্ত্র চীনা অনুবাদ হইতেই ইহাদের আঁষ্তত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। 
দঙ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকাট নামোল্লেখ করা যাইতেছে৯। 


১. 'বস্তৃত বরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ ?প. সি. বাগচীর 10018 2100 0101012) 00৮ 
136-145, 
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হীঁনযানীদের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ কাশমরী সর্বাস্তবাদী হার- 
বর্মার সত্যাসদ্ধিশাস্ত্র বা 'তত্সিদ্ধিশাস্ত'। ইহার সংস্কৃত মূল লুপ্ত; 
চীনা অনবাদম'ন আছে। মহাযানাবনয়ের '্রহ্মজালসূত্রে'রও সংস্কৃত মূল 
সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। ইহারও চীনা অন্বাদ আছে। মহাযানী 
বৌম্ধগণের প্রজ্ঞাপারামতা'র আঁধিকাংশ সংস্কৃত মূল গ্রন্থই লুপ্তা। শুধু 
চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ ভিন্ন এই জাতীয় সকল মূল গ্রন্থের পাঁরচয় 
কুন্রাপি নাই। এই সম্প্রদায়ের একখান বিশাল সংগ্রহগ্রল্থ 'রত্বকূট'। এই 
গ্রহের মূল গ্রল্থসমূহের সম্পূর্ণ পাঁরচয় একমান্ত চীনা অনুবাদেই আছে। 
মহাসন্নিপাতে'র সর্বপ্রধন ও বিস্তীর্ণ গ্রন্থ 'রত্রক্টসূন্রের সংস্কৃত মূল 
[বল.প্ত; ইহার সম্বন্ধে জীনতে হইলে চীনা অনুবাদ 'ভন্ন গত্যল্তর নাই। 
আধুনিক যুঙ্গও চীনদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নিতান্ত নগণ্য 
নহে। সু টি শান 01৩ '[1-51)থ1) চীনদেশের খ্যাতনামা ছোটগজ্প- 
লেখক। তান সপ্পকৃত সাহত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং চণনাভাষায় সংস্কৃত 
সাহত্যেব একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা কয়াছলেন। 


সংস্কৃত সাহত্যর বিশিষ্ট কতক গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে । 'মহাভারতে'র কতক অংশ মূল সংস্কৃত হইতে চীনা- 
ভাষায় অনুদিত হইঘাছে। চি-সিয়েন লিন (0101-75100 1:11) জানাইয়া- 
ছেন যে, সম্প্রাত কতক চৈৌনিক পাঁণ্ডত সম্পূর্ণ মূল রামায়ণ ও 
'মহাভারতে'র অনুবাদকার্ষে রত আছেন। উত্ত লন মহাশয় আরও 
জান'ইয়াছেন যে, পূর্বে 'শকুন্তলা" নাটকের আট কি নয়বার চীনা অনুবাদ 
প্রস্তুত হইয়াছল; ীকন্তু কোন বারেই মূলের অনুবাদ করা হয় নাই৷ 
সম্প্রাত নাক শুল 'শকুন্তলার পূর্ণ অন্দবাদ হইয়াছে এবং এই ন'টক 
চৈনিক রঙ্গমণ্ে আভিনীতও হইয়াছে। 

চীনদেশে প্রাপ্ত একাঁট পুপথ সম্বন্ধে 70050 ৬10560]৮এর 9: 
৬$০1115 13006০ বলেন, 41] 076 17091113011, 1 1700 01160 19101617069 
(0 (06 782৬5 01 175190170.৯ 


জাপান২ 
আধগণের এক শাখা বুদ্ধযুগের বহুপর্বে জাপানে উপানবেশ স্থাপন 


১. দুঃ--, 1101% 11 - 1০00] 101041777252১012১ 0. 232. 

২ জাপানে সঞ্দকৃত সাঁহত্যেব প্রভাবেব জন্য দ্রম্টব্য £3. 117) মহাশয়েব প্রবন্ধ 
99115101716 5010163 11 18910817)_007111791 ০06 01151002113 656401, 1%120723+ 
1956 (১৪০.)--1957 (4১08-), পঃ১। 


১৭০ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


কাঁরয়াছলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সংস্কৃত কতক শাস্তাদি বিশেষতঃ মনর- 
ধমশশাম্ত্, নিজেদের উপনিবেশ প্রবর্তন করিয়াছিলেন৯। 

যে-যুগে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হইয়াছিল, সে-যুগেই সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহত্যেন সাঁহত জাপানীগণের পরিচয় ঘটে। যতদ্‌র জানা বায়, 
চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে খুজ্টীয় ষ্ঠ শতকের প্রথম পাদে বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রবেশ লাভ করে। ভারতীয় গ্রন্থসমূহের চৌনক অনুবাদ হইতেই 
জাপানীগণ সংস্কৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। জাপানীগণের কোন কোন 
প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিক্ষু 
হইয়া জাপানে গিয়াছিলেন এবং সেখানেই শেষ জীবন যাপন কাঁরয়াছিলেন। 
কোন কোন জাপানী পাঁণ্ডত মনে করেন যে, তাঁহার নিকট হইতেই কতক 
জাপানী বোদ্ধ ভিক্ষু সংস্কৃত শিক্ষা কাঁরয়াছলেন। তৎপর, কুকই নামক 
জনৈক জাপানী ভিক্ষু চীনে গিয়া নানা শাস্রে পাণ্ডিত হইয়া খুষ্টীর নবম 
শতকের প্রারম্ভে জাপানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিয়ামতভাবে সংস্কৃত 
ক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন বৌদ্ধ িক্ষুগণ "সদ্ধম নামক সংস্কৃত 
[লাঁপ আধগত করেন। প্রায় তিনশত বৎসর পর্বে জুই সূর্য থ্েমত 
91758) নামক জনৈক জাপানী ভিক্ষু একটি সংস্কৃত-জাপানী আভধান 
সংকলনের অভিপ্রায়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উহা শেষ কারতে পারেন 
নাই। জাপানে বৌদ্ধধর্মীবষয়ক যে সকল সংস্কৃত পূশথ ছিল, তান 
উহাদের একাঁট তালকাও প্রস্তুত কাঁরয়াছলেন এবং কতক সংস্কৃত গ্রল্থ 
প্রকাশিত করয়াছলেন; প্রকাশিত গ্রন্থগুঁলর মধ্যে 'সুখাবতীব্যহনাম 
মহাযানসত্র” প্রীসদ্ধঘ। এই গ্রল্থের অন্য পুথি আর কোথাও পাওয়া যায় 
নাই। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইজে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে 
যে জাপানী পাণ্ডতগণ সংস্কৃত সাহত্যের চ্শায় খ্যাতি অজর্ন কাঁরয়াছেন, 
অল্মধ্যে সবাশিষে উল্লেখযোগ্য ৪81]19 730107%21, 45001110, 12002100050, 
[২5092809109 ১৪৮10 ও 010191 095)10219 11812910950 'ভগ্গবদ্গঈতা' 
ও অন্যান্য কতক সংস্কত গ্রন্থের জাপান অন্যবাদ প্রকীশত কাঁরয়াছেন। 
391591 'মহাব্যৎপাত্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাঁশত কাঁরয়াছেন; ইহশ চীনা ও 
তিব্বতী অনুবাদ সঙ একখান বৌদ্ধ সংস্কৃত আভধান। 'অভিধর্মকোষ- 
ব্যাখ্যা” 'আভিসময়ালঙকার' ও “সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' এই শট গ্রল্খের তিব্বতী 
ও চীনা অনুবাদের সাহায্যে 9£1181% ইহাদের সংস্করণ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
কতক বৎসর পূর্বে জাপানে সংস্কৃত-চীনা-জাপানী একখান আভধান 
রচনার পাঁরকম্পনা করা হয়; ইহার প্রধান সম্পাদক 0%118191 ইহার 


১. দুঃ-_1. 1106%2101: 10100] 101)211102595012) 0. 234. 
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কতক অংশ প্রকাঁশত হইযাছে। অধ্যাপক 1508 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' 
সম্বন্ধে একখান মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। িছ;কাল পর্বে 
উপাঁনষদের একখান জাপানী অনুবাদ প্রকাীশত হইয়াছে । 'স্থিরমমীত- 
রাঁচিত 'মধ্যন্তবিভঙ্গট্ীকা' নামক সংস্কৃত গ্রল্থ টীকাটিগ্পনী সহ জাপানী 
ভাষায় অন্দাদত হইয়াছে। . %10)078 কালিদাসের 'ধতুসংহার' কাব্যের 
জাপানী গদ্যে অনুবাদ কাঁরয়াছেন। 'তাঁন জানাইয়াছেন যে, কালিদাসের 
সমস্ত কাব্য ও নাটকের জাপানী অনুবাদ প্রকাশ করা তাঁহার আঁভন্রায়,। 
কৌটিলে।র 'অর্থশাস্ত্র ও 'মনুস্মৃতি'র জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
অধ্যাপক 81110 কর্তৃক | 

14018মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত গ্রল্থ ও অনুবাদ ছাড়াও, 
বর্তমানে অনেক জাপানী বিশ্বাবদ্যালয়ে বেদ” উপনিষদ, ভারতীয় দর্শন, 
জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভাতি নানাবিষয়ে আধানক বিজ্ঞান-সম্মত। গবেষণা 
চাঁলতেছে। 


পারপ্য ও আরব 


খৃঙ্টীয় ষ্ঠ শতকে বারজোই নামক জনৈক পারস্যদেশীয় চাকংসক 
পহ়বঈভাষায় সংস্কৃত 'পণ্চতন্রে'র অনুবদ করেন। “পণতন্্' গ্রল্থাটর 
ইতিহাস 'বাচন্র। মূল 'পণ্তন্ত্র ভারতে। লুপ্ত; কিন্তু ইহা নানারূপে 
নানাদেশে অদ্যাবাধ বর্তমান। খ. 19009] বলেন যে, 'পণ্চতন্ত্ের দুই 
শতাধিক রূপ পণ্টাশটিরও আঁধক ভাষায় জাভা হইতে আইস্ল্যাণ্ড পর্যন্ত 
নানাদেশে প্রচলিত আছে। অজ্টম শতাব্দীতে মুকুফা নমক ব্যাস্ত এই 
পহনবী অন,বাদ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রায় একই কালে বোগৃ 
দাদের খালফাগণ চরক ও সশ্রুতের বিখ্যাত আয়ুর্বেদ গ্রন্থের আরবী 
ভাষায় অনুবাদ করেন। অস্টম ও নবম শতকে আরব দেশবাসী হিন্দু 
গণের জ্যোতিষ ও গাঁণতশাস্ত্রের সাহত পাঁরচয় লাভ করেন। এখানে বলা 
আবশ্যক যে, আরব ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের বাঁণাঁজ্যক ও সাংস্কাঁতিক 
যোগাযোগ বহু প্রাচীন কাল হইতে আছে। এমন কি, আয'গণ ভারতে 
বসাত স্থাপনের পূর্বে পারস্যে বা ইরাণে উপানবেশ স্থাপন কাঁরয়াছলেন। 
পারস্যের ধমগ্রিল্থ 'আবেস্তা'র সহিত ভারতীয় বোঁদক সংঁহতার ভাষাগত 
ও ভাবগত সম্বন্ধ ঘনি। 

ইরাধের দেবগোম্ঠীর অন্যতম দেবতা বৈবস্বতমনু। ইরাণীয়গণের 
জীবনে মনুর ধর্মশাস্তের বিস্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যার। দরায়সের 
(7981195 _খুঃ পৃঃ ষম্ঠ-পণ্টম শতক) সাম্রাজ্যের পাঁরচালনার জন্য মনুর 
ধর্মশ স্তর অবলম্বনে আইন-প্রণয়ন করা হইয়াঁছল। জরথনুন্ট্রের 2:0:0835661) 


১৭২ ভারতের জ্ঞানীবজ্ঞান 


অনুবাঁতগণের মাধ্যমে মনুর পূজা ও তদীয় ধর্মশাস্ের অনুশীলন 
পশ্চিম এশিয়ায় ও প্রতীচ্যে প্রবাতাতি হইয়াছিল৯। 


মধ্য এশিয়া 

মধ্য এশিয়ার কচি নামক স্থানের আধুঁনক নাম কুচ। এখানে সংস্কৃত 
জ্যোতিষশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রভীতির যে চর্চা হইত, তাহার এীতহাসিক 
প্রমাণ আছে। স্থানীয় ভাষায় রচিত বহ গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাবান্বিত। 
এই স্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্ম ীলশ্পিতে 'লাখত গ্রন্থাংশ খজ্টীয় দ্বিতীয় শতকে 
রচিত হইয়াঁছল বাঁলয়া রীতহাঁসকগণ মনে করেন। কুঁচরাজ্যের প্রাসদ্ধ 
ভিক্ষু কুম'রজীব কাশ্মীরে সংস্কৃত শাস্ত্রাদ অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন। তান 
প্রধন৩ঃ মহাযান শাস্ত্রের চর্চা কাঁরয়াঁছলেন বাঁলয়া জানা যায়। মহাযানের 
প্রধন প্রধান শাস্নগ্রল্থখ আর্ধদেবের শতশস্তর'” নগজনের 'মাধ্যমকশাস্ত 
প্রভতিতে তান কুঁচবাঁসগণকে দরশীক্ষত করেন। বৌদ্ধশাস্তের বহু মূল 
সংস্কৃত গ্রন্থ কুচি ভাষয় অনুদিত হইয়াছে । ডঙঃ প্রবোধ বাগচী বলেন যে, 
এই অনাদত সাহত্যই কুচীয় ভাষায় একমান্ত্র সাহত্য২। 

১৮৯০ খজ্টাব্দে 291. 3০৯০ কুচিতে যে সকল প্রাচীন পুশথ সংগ্রহ 
কাঁরয়াছলেন, উহাদের ভাষা সংস্কৃত ও বিষয় ভারতীয় আয়রে । 

কুচি হইতে তুন-হেয়াং-এর পথের উপরে প্রাচীন 'আগ্নদেশ' অবাঁস্থত 
ছিল। এই দেশবাসগণের াপ ছিল ভ রতয় ব্রাহ্মীলাপ। প্রমাণ 
অছে যে, তাহাদের সংস্কৃত ভাষায় আধকার ছিল। তুন-হোয়াং-এর 
পুস্তকাগারে ব্রাহ্মী 'লাপতে লাঁখত বহুসংখ ক সংস্কৃত গ্রন্থ সংরাক্ষত 
ছিল। 

বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রল্থ উদানবর্গ” ভারতে। লুপ্ত; 
ইহা মধ্য এঁশয়ায় পাওয়া িয়াছে। ইহার প্রচীনতম অংশ কুষাণ রাজত্ব- 
কালে (খষ্টীয় প্রথম শতকে) রচিত বাঁলয়া নিণত হইয়াছে। প্রায় 
সমকালে রচিত 'শারপত্রপ্রকরণ' ও অপর দুইাটি সংস্কৃত নাট; গ্রন্থের কতক 
অংশ টারফান্‌ €18:00) নামক স্থানে অ বিদ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
শারিপত্রপ্রকরণ' অশবঘোষ-রচিত; অপর দুইটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। 

হত্রুগণ বোদক দেবআ, সংস্কৃত ভাষা ও মনু-ধম শ.স্তের সাহত পাঁরাঁচিত 
ছিলেন বাঁলয়া জানা গিয়াছেও। 

মধ্য এীশয়ার বাময়েন নামক স্থানে বহু গৃহামান্দির আগবচ্কৃত হইয়াছে । 


১, দু. ০০171: 1101)0] 1017917085250197 0. 256. 


২, দ্ঃ-_ভারভ ও মধ্য এশিয়া, পৃই &১। 
৩. দুঃ-. 10009011121) 1010291109595018, 0. 288. 


বহির্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব ১৭৩ 


এই সকল মান্দরেব অনেক সংস্কৃত পুণথর অংশ পাওয়া গিয়াছে; গ্রল্থগনীল 
বৌদ্ধশাস্ত্রবিষয়ক। 

মধ্য এশিয়ার খোটানে মহাযান সম্প্রদায়ের “সুবর্ণপ্রভাসসূত্র' নামক 
সংস্কৃত গ্রন্থের খোট।নী অনুবাদের খন্ড পুপথ পাওয়া িয়াছে। 
উল্লেখযোগ্য এই যে, খোটান ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে সাহাতিতক ভাষায় 
পাঁরণত হইয়াছল। মহ'যানী বৌদ্ধগণের অধুনালুপ্ত 'বৈপৃল্যসত্র' বা 
মহাসাল্নপাত' নামক দ.ইটি গ্রন্থের অংশাবশেষ খেটানের গোমতাঁ-বিহারে 
সংকালত হইয়াছিল বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণ অনুমান করেন। এই বিহারে 
সংকলিত অপর একখান মণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম 'জীর্ণমুর্খসূত্র। এই 
চল গ্রল্থাট লুস্ত; যে সকল ভ।ষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
কুঁচিভাষা অন্যতম । 

বর্তমান শতাব্দীর আঁদভগে জার্মান অধ্যাপক 0179071%/9091 মধ) 
এঁশয়ার নানাস্থান হইতে যে সকল প্র্চীন পুপথ সংগ্রহ কাঁরয়াছলেন, 
উহাদের মধে। অনেকগনাল সংস্কৃত ভাষ।য় লাখত। প্রয় সমকালে ফরাসী 
পান্ডত ৪৪) 19119. মধ) এশিয়ায় অনেক সংস্কৃও। প,শথ আশবত্কার 
করেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখষেগ্য বিনয়, সূত্র ও আঁভধর্ম 
_এই '্রিপিটকেব সংস্কৃতরপের খাণ্ডতাংশ। পালিভাষা ব্যতঁত অন্য 
কোন ভ'ষায় ত্রিপিটক রাঁচ৩ হইয়াছল_এ কথা এই আবিচ্কারের পূর্বে 
অজ্ঞাত ছিল। 


প্রতশচণ 

পাশ্চাত্ত দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহু শতআব্দীর। আলেক্‌, 
জাণ্ডারের ভারত আভযানের (৩২৬ খ্‌ঃ পঃ) পর হইতে গ্রীস দেশের 
সঙ্গে এই দেশের ঘাঁনম্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রণীকৃগণ এই 
অণ্চলে শুধু রাজ্যস্থাপনই করেন নাই; তাহাদের সঙ্গে ভারতবাসীর 
সাংস্কীতক আদান প্রদানও যথেষ্ট ছিল। মনু ও তদীয় ধর্মশাস্ের সহিত 
গ্রীস্বাসীর পাঁরচয় ছিল; 'মনু' শব্দের গ্রীক্রূপ 4০095 বা 14191163১। 
গ্রীসের মাধ্যমে রোম্‌ মন,র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কাঁরয়াছিল বলিয়া মনে হয়২। 
কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত সাঁহত্যে নাটকের আদর্শই ছিল গ্রীক্‌ নাট্য। 
রামগড় পাহাড়ের গুহায় গ্রীক্‌ আদর্শে নার্মত রঙ্গমণ্চ নাকি ইহার একটি 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । গ্রঁক্‌ রাজা মিনন্দারকে বোদ্ধধম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া 
বৌদ্ধ দার্শীনক ন্গসেন যে সকল কথা বাঁলয়াছিলেন তাহাতে পাঁলতে 


১. দু 2৮109552101 5 1121) 10189171025 55025 00, 290-297. 
২, এ, পৃ ৩০০-৩০১। 


১৭৪ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


“মলিন্দপঞ্হো" নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছল। গ্রীক্‌ রাষ্ট্রদূত মেগা- 
স্থানস খেও পূঃ চতুর্থ শতক) তাৎকালিক ভারআীয় সমাজ ও সভ্যতার 
বিস্তৃত বিবরণ 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন। খল্টীয় ষোড়শ শতকে 
ইতালনীর 58559 নামক এক ব্যান্ত গোয়া ও কাঁলিকাট প্রভাতি স্থানে বাস 
কাঁরয়া সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে বহ্‌ তথ্য জানাইয়াছলেন১। 
ভারতীয় দেবভাষার সাঁহাত প্রতীচীর পাঁরচয়ের এই বোধ হয় সূত্্রপাত। 
প্রতীচীঁর সঙ্গে ভারতের ঘাঁনম্ঠ সংযোগ ঘটে খম্টীয় সপ্তদশ শতকে। 
তখন হইতে ইউরোপায় পাঁরব্রাজক ও ধর্মযাজকগণ ভারতে আঁসয়া এই 
দেশের ভাষা ও সাহত্যের প্রাতি আকৃষ্ট হন। 

১৬৫১ খম্টাব্দে এবাহাম রোজার কর্তৃক ভর্তহরির কাব্যের পোতুগিজ 
অনুবাদ সংস্কৃত সাহত্যের হীতিহাসে একাঁট স্মরণীয় ঘটনা। ১৬৯৯ 
খঞ্টাব্দে 77180315067 ইউরোপীয় ভাষায় সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা 
করেন। এই গ্রন্থখাঁন ম্াদ্রুত হয় নাই; 'কল্তু ১ 7807019076৬ প্রণীত 
সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার সাহাষ্য নেওয়া হইয়াঁছল। ওয়ারেন হেম্টিংস-এর 
আমলে 'হন্দু আইন সংরদন্ড বিবাদ বিসম্বাদের সংষ্ঠু বিচারের উদ্দেশ্যে 
কতিপয় পাণ্ডিতের সাহায্যে শববাদার্ণবসেতু" নামক বৃহৎ গ্রল্থ প্রস্তুত করান 
হইয়ছিল। ইহারই ইংরাজী অনুবাদ 1211)505 0০00০০ 1-৬ নামে 
১৭৭৬ খষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছল। ইহার কিছুকাল পরে 1121109 
/111075 'ভগবদ্ীতা” গহতোপদেশ' ও 'মহ।ভারতে র শকুন্তলা উপাখ্যানের 
ইংরাজী অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহত্যের প্রাত পাশ্চাত্য 
পাঁণ্ডিতগণের দষ্ট আকষণকারী ইউরোপীয় মনীযষগণের অন্যতম 
ও17 ৬1111] 30105। হান অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'আভজ্ঞান 
শকুন্তলা" ও 'মনস্মাত'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কালদাসের 
ধতুসংহারে'র প্রকাশনও তাহারই উৎসাহে হইয়াছিল। বর্তমানে কালকাতার 
পার্ক স্ীটস্থ এসিয়াটক সোসাইটি ইনিই স্থাপন করেন ১৭৮৪ খৃঙ্টাব্দে। 
এই শতকের শেষভাগে জার্মাণ পাঁণ্ডিতগণের অবদানও সংস্কূত। সাহত্যের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 0০০15 £০:9০ জার্মান ভাষায় 'শকুন্তলা'র 
অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠেই মনীষী গ্যেটে (9০০7০) মুণ্ধ 
হইয়া এই নাটকের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য 
এই যে, সংস্কৃত নাটকের প্রসতাবনার আদশে ই 1এাঁন স্স্য় 795 নাটকের 
প্রস্তাবনা রচনা কারগ়্াছিলেন। জার্মান পাণ্ডিত 71501101) 5০1015261 40 
[176 17700906 2100 1500] 0 009 11001915' নামক গ্রন্থে 'রামায়ণ' 


১. দু 4, ৯]. 71522959111: 10105 7015০09৮919 ০0 921151016 2110. 1621 
1 000 1611) 0210101179১ [10019], 00100016, ৬০1. 1]. - - 
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ভগবদ্সীতা” ও 'মন্স্মতির অংশীবশেষ অনুবাদ করেন। তাঁহার ভ্রাতা 
4১48850 9০115801ও কতক সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণ এবং অনুবাদ প্রকাশিত 
করেন। £101500101. 79০5 নামে অপর একজন জার্মান সাহত্যরাঁসক 
পশ্ডিত সংস্কৃত কাব্যে অত্যন্ত অনুরাগী 'ছলেন। 


£৯- 177 00০25 সংস্কুত সাহত্যে অনুরাগী সর্বপ্রথম ফরাসী পন্ডিত। 
তাঁহারই কৃতী ছাত্র £1212 7০90 ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্তের (০০ঘ- 
[091911৬০ 1১111101959) প্রাতিষ্ঠা করেন। 00111059001 551০1 নামক গ্রন্থে 
[তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র কতক অংশের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার' 
ভাষাতত্বীবষয়ক গবেষণা জার্মান পণ্ডিত 77017901৫৮এর মনীষায় সমাধক 
সমৃদ্ধ হয়। 


এই যুগে £১15527091 118101100এর নাম উজ্জবল তারকার ন্যায় 
দেদীপ্যমান। তান ভারতে সংস্কৃত ভষা ও সাহত্য অধ্যয়ন কাঁরয়া ১৮০২ 
খৃ্টাব্দে ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তনকালে নেপোলিয়নের আদেশে অন্যান্য ইংরেজ- 
গণের সঙ্গে প্যার নগরে কারারুদ্ধ হন। কারাবাস কালে তান একদল 
ইউরোপীয় ছাত্রকে সংস্কৃত সাহিত্যে দঁক্ষিত করেন; ইপ্হারা মহা উৎসাহে 
এই সাহিত্যচর্চয় মনোঁনবেশ করেন। এই ঘটনাকে প্রতীচ্যে 115০০৬০৩% 
91 9215101€ বা সংস্কৃতের আঁবচ্কার বলা হয়। 


সংস্কৃত সাহত্যের প্রাতি অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিতেন 
0০91907099109। সংস্কৃত পাঁণ্ডতগণের একাঁট সংকলন গ্রন্থের 1ভাত্ততে 
4৯101609001 1110000 [18৬ 017 00102005214 ১010৫953101 নামক 
প্রমাণ্য গ্রন্থের প্রণয়ন ছাড়াও (0০০0100199০ 'অমন্কে'ঘ'", 'অজ্টাধ্য। য়ন? 
শহতোপদেশ' ও শকরাতাজীয়' প্রভীআ মূল গ্রন্থের সংস্করণ প্রস্তুত 
কাঁরয়াঁছলেন। 


খুষ্টীয় উনীবংশ শতক যেমন বাংলাসাহত্যে নবযুগের সৃন্টি করিরা- 
ছিল, তেমনই ইউরোপায়গণের উৎসাহ ও নৈপঃণ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্য- 
চর্চার যগান্তর সূচনা করিয়াছিল। এই শতকের আঁদভাগে ভারতের 
অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার উপ্পাঁনষদ ল/াঁটন অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপীর জ্ঞান- 
পপাসুশগণের নিকট উল্মন্ত হইয়াঁছল। ফরাসী পাঁন্ডত 7০197 কতক 
উপ্পানষদের ফাসঁ অনুবাদ ল্যাটনে অনুবাদ করেন। শোঁলং, ক্যাণ্ট 
শিলার ও* শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি প্রখ্যাত জার্মান দ্বাশীনক উপানষদের 
আলোকে নূতন জ্ঞানদৃস্টি লাভ কাঁরয়াঁছলেন। 73%51191॥ মনে করেন যে, 
71০06 ও হেগেলের চিন্তাধারায় অদ্বৈতবাদ যেরুপে. দেখা দিয়াছে, তাহা 
£0106101-19905170 কর্তক উপনিষদের অনুবাদের সাহায্য ব্যতীত 


১৭৬ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


সম্ভবপর হইত না৯। 180167507, [1)0759 প্রভাত মাঁর্কন পাঁণ্ডতগণ 
ভারতীয় ধরম্রল্থাঁদর অনুবাদপাঠে যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং সেই 
প্রভাব অপর পণ্ডিতগণের.উপর বিস্তার কারয়াছিলেনং২। 

এই যুগে নব নব উন্মেষশালনী প্রাতভার স্পর্শে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাঁহত্যের জীর্ণ কঙ্কালে সঞ্জীবনী সুধা বার্ধত হইয়াছিল। ১৮৩৮ 
খৃজ্টাব্দে 711601301) ২০9০7. সর্বপ্রথম বৌদক সাহিত্যের চি আরম্ভ 
করেন। আহার সম্পাদনায় খগ্বেদের আঁধকাংশ প্রকাশিত হয়। ফরাসন 
মনীষী 1205502 73017100£ বোদক সাহিত্যের অনুশীলন গভীর ভাবে 
করিতে থাকেন। তাঁহার একদাল ছাত্র গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই 
সাহত্যচর্চার সাগরতটরে স্বীয় পদাঙ্ক রাঁখয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ২০৭০1 200) ও 7191৬101161 সয়ণভাষ্য সহ 
প্রকাশত 1$8% 10115.এর' খণ্বেদের সংস্করণ অদ্যাবীধ এই মনীষীর 
কীতিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া বিরাজমান। 

চ২০0) এর ছাত্র 01859009.01 সম্পূর্ণ খগ্বেদের অনুবাদ করেন। 
সায়ণভাষের অনুসরণে ৮1150 এই বেদের ইংরাজী অনুবাদ করেন। 
৬০৫1০ 9000195 নামক গ্রল্থের যুশ্ম রচায়তা 815০1761 ও 01017071 
বোৌদক সাহত্যের গবেষণায় 1116001 4৯৪6০1)এর নাম িরস্মরণীয়। 
111015010 /৯1(6101)00101510702 নামক গ্রল্থে 18550 ভারতীয় সাহাত্য 
সম্বন্ধে সমকালীন জ্ঞান-গরবেষণার একটি বিবরণ 'লাপবদ্ধ কারবার চেষ্টা 
কারয়াছেন। 

১৮৫২ খজ্টাব্দে 9 ৮০5590 1910010081য (92151010 ড০৫167- 
৮৫০) নামক আভধানের প্রকাশন একটি উদ্দীপনাজনক ঘটনা । ইহা 
13017011061 ও 7২০) এর কণীর্ত। প্রায় সমকালে ৬6097 রাঁচিত 17 
1715007% ০01 100191) 17151800125 সংস্কৃত সাহতোর সর্বপ্রথম ইতিহাস। 
'শাতপৎথব্রক্মাণে'র সংস্করণ ৬/০০০এর অপর অক্ষয় কীর্তি। 

১৮৯১, ১৮১৬ ও ১৯০৬ খজ্টাব্দে উত্ত পণ্ডিত 101)6০৫০1 4১8075010 
তাঁহার বিরাট গ্রল্থ ০৪0919805 ০৪191920191 প্রকাশ করেন। পৃথিবীর 
রাভন্ন পঠাথশালায় সংরক্ষিত যে সকল সংস্কৃত পশুীথর সন্ধান 1তাঁন পাইয়া- 
ছিলেন, সেই পশুাথসমূহের সধীক্ষপ্ত ববরণ লাপবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে 
বর্তমান যুগের গবেষকগণের পক্ষে ইহা অপারহার্য। উনাঁবংশ শতকের 
অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা 91161 পারকাজ্পত 10 01155 061 1100- 
21150161 191011010516 9170 4৯166110119100706 (11109 0101009019 01 
[1010-/৯1/211 12171101085 820 4£১101)2501050) ১ ইহা ভারতীয় আর্য- 


১,776 5/00091 0090 ৮725117012১ 0. 487 
২ হী। 
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ভাষার ভাষাতত্ ও পুরাতত্বের মহাকোষ। ইউরোপ, আমোরকা ও ভারত-_ 
এই সকল স্থনের মনীপ্িগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিশল গ্রন্থ ১৮৯৭ 
খষ্টাব্দ হইতে অংশতঃ প্রকাশিত হইতোছিল।. 

অজও 10567601), 138771089 চ২67100, 731011595 301০৬ প্রভৃতি 
বহু প শ্চাত্ত পাঁণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্যের সেবায় অত্মানয়োগ 
কঁরিয়ছেন। তাঁহরা এই কার্ষে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বাঁললেও 
অত্যান্ত হয় না। 

বতমানে ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে সংস্কতের চর্চা কিরূপ হইতেছে 
এবং এ সকল দেশ্রে পুণথশাল য় কি ধরণের সংস্কৃত পুশথ সংরাক্ষত 


আছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন ৬. £২981)8%21. মহাশয় তদীয় 
21051012170 /৯11160 11100101091 91970163 11) 1201701০ নামক গ্রন্থে। 


৯৭ 


সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণান্র ঘান্।১ 


বর্তমান যুগে শুধু বিজ্ঞানেই নহে, সাহত্যের ক্ষেত্রেও গবেষণা” 
শব্দাটর বহুল প্রচলন লক্ষণীয়। সাহত্যে গবেষণা সম্বন্ধে সাধারণতঃ, 
দুইটি মত প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতক পাঁণ্ডত মনে করেন যে, গবে- 
ষণার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কোন বষয়ে কিছু 'িলাখিতে পারলেই 
গবেষক_ এই তাঁহাদের মত। ইন্হারা বি*বাস করেন যে, যাহারা গবেষণা 
করে তাহারা একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে কতগীল তথ্য সংগ্রহ করে মান্র; 
এই ধরণের গবেষকগণের জ্ঞানের ব্যাপকতা মোটেই কিছু নাই। আধাানক 
পদ্ধাততে। গবেষণায় যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন কাঁরয়াছেন, তাঁহারা গবেষণা 
না হইলে জ্ঞানানশনলনকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন। যাহা 
কিছু এ পর্যন্ত জ্ঞাত, সেই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ শেষোন্ড পশ্ডিতগণ 
উচ্চাশক্ষার চরম আদর্শ বাঁলয়া মানেন না; অবশ্য শিক্ষার্থী একটা বিশেষ 
বয়স বা সময় পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান- 
লাভ কারবে। তাঁহাদের মতে, গবেষণাকার্ষের সার্থকতাই হইবে উচ্চ- 
শিক্ষার সফলতার পাঁরচায়ক। তাহা হইলে, গবেষণার অর্থ কি ? গবেষণা 
বালতে তাঁহারা বাঁঝয়া থাকেন, কোন 'বষরে জ্ঞানের পাঁরাঁধর বিস্তার। 
উপলভ্যঞ্লান জ্ঞ/নভাণ্ডারকে নিব চারে মানিয়া লওয়া তাঁহাদের কাম্য নহে। 
এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাঁতাঁট রত্নকে প্রকৃত জহুরার ন্যায় যাচাই কারতে৷ হইবে; 
প্রয়েজন হইলে মলিন রত্বকে পারমাঁজত কাঁরতে হইবে, এমন কিযে রত্ব' 
বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ কাঁরবে না। শুধু 
উপলব্ধ জ্ঞানের শোধনেই গবেষকের কর্তব্য পর্যবাঁসত নহে । মোঁলক 
চিন্তাধারার প্রবাহে জীর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুটীলকে সরস কাঁরয়া তোলা তাঁহা- 
দের একটি প্রধান কর্তব্য। এই চিন্তাধারা এমন হওয়া আবশ্যক যাহা 
অপরের "চিন্তা উদ্রিন্ত কারতে পারে । ভারতবর্ষে যে গবেষণার ধারণা ছিলনা, 
এমন কথা বলা যায়না। মৌলিক চিন্তা যাঁদ না-ই থাঁকত তাহা হইলে 
এক বেদের 'বাভন্ন প্রকার ভাষ্য রচিত হই না, প্রাচীন স্মৃতির 'বাবধরূ্প 
ব্যাখ্যার উদ্ভব ভারতের নানা অণ্লে হইত না এবং এক বেদান্তসূত্রের 
শঙ্কর, রামানুজ- নম্বাক প্রভৃতি মনীষগণ ভিন্ন ভিন্ন ভা) রচনা কাঁরতেন 

১. সংস্তৃত স্যাহত্যে গবেষণার ফল বিভিন্ন পান্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে 
ধবাক্ষপ্ত হইয়া আছে। মোটামুটি ধারণার জন্য নিম্নালাখত গ্রল্থগুলি দ্ুষ্টব্য ৪ 

(১) 7198555 01 10010 960৫155-1২. বব. 19210061097, ০০০০১ 1942. 


(২) ৬০৫1০ 319119812015--1২, টব. 10217991915 30002551946. 
" €৩) 58000153 17) 120109 2100 1201191954৯. 10. 15005211515 73000085-. 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৭৯ 


না। উল্লিখিত ব্ষিয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়েই ভারতীয় পাঁণ্ডত- 
গণের মৌলাক িল্তার পাঁরচয় 'বিদ্যমান। গতানগাঁতককে 'নার্বচারে 
অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা মানেন নাই । কিন্তু, কতক ব্যাপারকে সনাতন" হিন্দু 
স্বতঃঁসদ্ধ বাঁলয়া মানিয়: লইয়াছিলেন; যেমন, বেদের অপোরুষেয়তা, খাঁষ 
বাল্মীক ও ব্যাস কর্তক রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা ইত্যাঁদ। কিন্তু, 
এক্ষেত্রেও বামমাগা বৌদ্ধর্শন, জৈনদর্শন ও 'লোকায়ত। দর্শন বাঁলজ্ঠ 
মনোবাত্তর পারচয দিয়াছে বেদের অপোৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার কাঁরয়া। মৌলিক 
চিন্তার স্বাক্ষর ভারতীয় মনীষী যুগে যুগেই রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু, 
বর্তমান ষুগের এতিহাসক পদ্ধাততে গবেষণার প্রবণতা ও পদ্ধাতি আমরা 
লাভ কারয়াছি পাশ্চান্ত্য পঁণ্জিতগণের নিকট হইতে । 'বজ্ঞানসম্মত মৌলিক 
চন্তর প্রবর্তক 'তাঁহারাই। খম্টীয় উননাবংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে । 
সংস্কৃত ভষা ও সাঁহত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন অনভূত হয় এবং 
গবেষণা প্রবা্তত হয়। এঁতিহাসক পদ্ধাত ছাড়াও, তুলনামূলক এবং 
বিচারবিশ্লেষণাত্রক কতক আঁভনব পদ্ধাতর জন্য আমরা প্রতঈচ্যের নিকট 
খণী। 
বিপুল ও বিচিত্র সংকৃত সাহত্যের বহুমুখী গবেষণার সম্যক পারিচয় 
দেওয়া উপস্থিত ক্ষুদ্র গ্রল্খের পাঁরসরে সম্ভবপর নহে। এই প্রসঙ্গে 
সংস্কৃত সাহত্যে বাবধরূপ গবেষণাধারার একটি রূপরেখা মান্র চিত্রিত 
কাঁরতে চেষ্টা করিব। 
আলোচনার সুবিধার জন্য অমরা সংস্কৃত সাহত্যেকে নিম্নালাখত 

কয়েকট প্রধান ভাগে গবভন্ত কাঁরয়া লইতে পাঁর £- 

(ক) বোঁদক সাহত্য, 

(খ) এপিক ও পৌরাণক সাহিত্য, 

(গ) ক্াসক্যাল সংস্কৃত সাহত্য। 


(ক) বোঁদক সাহিত্য 

সংহাতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপানিষদ ও বেদাত্গ_বোৌদিক সাহিত্যের 
প্রধান এই চাঁরাঁট ভাগের অন্তর্গত গ্রল্খাদির ইংরেজী অনুবাদ ও সংস্করণ 
প্রভীতি ছাড়াও, বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
বর্তমান প্রসঙ্গে বোদক সাহত্য সম্বন্ধে গবেষণাধারার ?কণ্টিং আভাস 
দেওয়া য়াইতেছে। 

গড. সি. আচারের 7016 70০0০110116 01 [২০৬61811012 1] 0176 16 ৬609, 
এ" কে চক্রবতা্র 58100018 11) 0১6 [২৪ ৬০৫৪, অরাবল্দ ঘোষের ১০০০ 


০ 019 ৬০৫৪ (আঁঙ্গরস-উপাখ্যান প্রভৃতির ব্যাখ্যা), ডি. আর. মানকড়ের 
[115 /81000 29£1005 হা 085 7২৪ ৬6৫৪, প্রাণনাথ্র 3810610-722500212 


১৮০ ভারতের জ্ঞানাবজ্জান 


01151) 01 0165 7২০ ৬০৫৪১ সেৌঁদ্ববনেকরের 1006 0115) 01 7২৮ ০৪ 
প্রভাতি প্রবন্ধগ্ীলর ন'মই ইহাদের আলেচ বিষয়ের পাঁরচয়ক। 

অর্থর্ববেদের উপর গবেষণায় এই বেদে চাকৎনাশাস্ত্ সম্বন্ধে যে তথ্য 
প€ওয়া যায়, তহ কেহ কেহ আলোচনা কারয়।ছেন; ইহাদের মধ্যে প্রধান 
করম্বেলকার, প্রম্বরত্ বেঙকটে*বর শমা প্রভৃ,ত। বোদক সাহত্যে অথর্ব 
বেদের স্থান ও আবেস্তা এবং অথব বেদের %॥ সগারক সম্বন্ধ কাহারও 
কাহ'রও আলোচ্য বিষয়। 

ক্য/ল।"ড (69190) নামক পাশ্চ।স্ত্য পাণ্ড ও পামবেদের উৎপাত্ত সম্বন্ধে 
গবেষণা কাঁরয়াছেন। 

যজন্বেদের ননা শাখা সম্বন্ধে বিস্তিত অলে চনা কাঁরয়াছেন রঘুবার। 

কতক লহপত বর হ্গণগ্রন্থের উদ্ধার করিয় ছেন বটকৃষ্ ঘোষ। ভি, ভি, 
দীক্ষিত ইতিহ স, ধম ও সমাজতন্ত্র বিষ. - -৮ [হতে র সাহত এপকের 
সম্বদ্ধ অলেচনা কারয়াছেন। 


উপানষদ্‌ সহিতে।র সম্বন্ধে ননারূণ ,*| ৯ চিত্ত ধারা বাবধ গ্রন্থে 
ও প্রবন্ে লাপবদ্ধ অছে। প্রধন কয়ে * ও প্রবন্ধের পারচয় এখানে 
দেওয়া যইতেছে। উমেশ ভভ্রার্য ৬ *, সন.হের উৎপাত্তস্থল ও 


ব্যখ্য পদ্ধাত সম্বন্ধে অ।লে চন কারিয়।হেন ৩এশ।নষদে সকার-উপাসনার 
সন্ধন দিয়ছেন বসন্ত চট্রোপধধ্যায়। . *  ,হত্যে উপানধদেপ প্রভাব 
1100512এর আলেচ্য। এস. এম. ক।এ্রে এ নতম উপানষদের সাঁহত 


প্রচান বৌদ্ধ গথর সম্বন্ধ নির্দেশ কস “ *॥ উপ।নবদে প্রাতফাঁলত, 
সম।জ-ও ধম-জীবনের নর আঙকত  “ছেন স্বামী বমস্তানন্দ। 
উপাঁনষদের মূল তত্ব ও ঈ*বরবাদ, অথ .:.4 ৬পানষদ্‌ প্রর্তীত বিষয়ে 


অনেকেই আলে চন। করিয়াছেন। 

কতক কজ্পস্/ন্রের আপোক্ষক রচন « 4 -ম্বন্ধে ক।লন্ড গবেষণা 
কারয়ছেন। 'বি. বি' দত্ত শুজ্বসূত্র অ.।" .ন গ্'চান ভরতের জ্যামিতি 
সম্বন্ধে বিস্তিত আলোচনা কারয়ছেন। ,'।:*»এ্র ও গৃহ্যসূত্রে হিন্দুর 
জীবনাদর্শ বটকৃষ্ণ ঘে'ষ বিশ্লেষণ কাঁরতে ১৮১ কিয় ছেন। 1ভ. এম্‌ 
অ।প্তে গৃহ্যসূন্রের সম,জ-জবনের চিত্র 1 1৩৮ আওকত করিয় ছেন। 

পাণাঁনর 'অজ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে নন ।১ধ গবেষণামূলক গ্রল্থাদি 
রচিত, হইয়াছে। এই সম্ণ্ধে ভ. এস্‌. ঞএণলের (১৫৪৬৪13) 11019 
85 1010৬] 10 1১21111 গ্রন্থ সাঁবশেষ ও -ল্পখষে গ্য; ই তে গ্রন্থকার 
'অস্টাধায়ীতে প্র,প্ত প্রাচীন ভরতের মদ্রা, কাঁষ, ব্যবস'য় বাণিজ্য 
ভৌগোলিক তথ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলে চনা কাঁরয়াছেন। 7৪010) 
2100. 1019 01206 11) 5217510110 1165191016 নামক গ্রন্থে 00103000101 


পাঁণান ও তৃদীয় গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে অলোচনা করিয়াছেন। ফ্যাঁডগনের 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৮১ 


(550066018) 900163 117 7১217110175 19101791 অপর একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রল্থ; ইহাতে 'তাঁন 'অন্টাধ্য য়ীর বিষয়বস্তুর [বিশ্লেষণ কাঁরয়া এই গ্রল্থের 
প্রাতি স্বায় শ্রদ্ধা প্রকশ কাঁরয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থগীলর 


নাম করা যয় ৪ 
111151076এর [১9101171210 07০ ৬০9১ 7১৪০09919এর 176 91171010016 


01 0119 4১9090179%1) 1100101এব 79011, 

বেদ, খক্প্রাতিশাখ্য ও চ শ্দ্ুবঢাকরণের সাঁহত পাঁণাঁনর সম্বন্ধ কেহ 
কেহ আলে চনা কাঁবয়াছেন। 

বেদ ও আবে্তার ভষা ও ভবগত সম্বন্ধ গ্রাইগ'র (96189), বটকৃষঃ 
ঘোষ, এন. এন. গুপ্ত প্রভাতি অনেকে আলোচনা কারয়াছেন। 

কে টট্রে পাধ্যায়, ভিন্ট।রাঁনৎস্‌, কীথ্‌ প্রভৃতি পাণ্ডতগণ বেদের কাল 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। 

বোঁদক সাহত্যের ক ব্যগ,ণ এবং সং্গনীতধর্মও পাঁণ্ডতগণের দৃন্ট এড়ায় 
নাই। বেদে প্রযন্ত অলঙ্কর সম্বন্ধে ভান্ডারকর, গোন্ডা, ফ্যাকাব, 
ভেলাঙ্কার, বেঙ্কটস্নাব্বয়া প্রভাতির প্রবন্ধাবলণ উল্লেখযোগ্য । 

অথব্ধেদের রচনাভঙ্গী ১।ম্বন্ধে গোন্ডা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 

সামবেদের সঙ্গীত সম্থ্্ধে অয়ার, আপ্তে, দ্রাবিড় ও ভেলাঙকার বিস্তৃত 
আলোচনা ঝাঁরয়াছন। পববতাঁ কালের ভারতাঁয় সঙ্গীত ও ছন্দের মূল 
যে বেদে নাহত ত হা দেখাইযছেন এম. রাজা রাও। 

উপাঁনষদের ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত অলোচনা করিয়াছেন গোপালকৃষ্ণ 
আয়ার ও এন. কে. মজ'মদার। ওয়েলার খগণ্বেদ ও আবেস্তার ছন্দ সম্বন্ধে 
তুলনামূলক গবেষণা কিয় ছেন। খগ্বেদের খাঁষগণের ছন্দ সম্বন্ধে ধারণা 
বেশ উন্নতধরণের 'ছিল-ইহা প্রমাণ কাঁরতে চেম্টা কাঁরয়াছেন 'প. এস. 
শস্ত্রী। 

বোৌদিক স্বর (৪০০০০) ও অর্থের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আলো- 
চনা কারয়াছেন কুনৃহান রাজা, এন. এস শাস্ত্রী ও িদ্ধেশবর বর্ম। 

বোদিক সাহিত্য অবলম্বনে একাধক শব্দকোষ রচিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে 118০9910011 ও 179100-এর ৬০৭1০ 10ণ9॥. এবং বিশ্ববন্ধু শাস্তীর 
'বোদকপদানুক্রমকোষ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখষেগ্য। বোদক সাঁহত্যের আলো- 
চনার জন্য এই কোষগুঁলি অপাঁরহ ৷ 

বৈদিক সাঁহত্যের ভাষাতাঁত্ঁক (01280:501০) গবেষণা যাহারা কাঁরয়াছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য লুই রেণো (0-০%45 0২৪1০), িসদ্ধেশবির বর্মা ও 
এস্‌. এম কানে। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও, বৈদিকধর্ম, দর্শন, সামাজিক ও অর্থ- 
নৌ'তক জাবন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদ রচিত 


১৮২ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


হইয়াছে। উপাঁনষদের দর্শনই সর্বাধক আলোচ্য বিষয়। কোন কোন 
গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে প্রসঙ্গকুমে বা বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনা- 
ক্রমে বোদক সাঁহত্যের আলোচনাও করা হইয়াছে। 


€খ) এঁপিক ও পোরাণশিক সাহিত্য 


মহাভারত 

একের মধ্যে 'মহাভারতে'র উপর গবেষণামূলক রচনা রামায়ণ অপেক্ষা 
বেশনী। 

'মহাভারতে'র ক্ষেত্রে যুগান্তকর গবেষণা হইয়াছে এই গ্রম্থের মূল 
নিধণরণ ব্যাপারে । প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণ 'রামায়ণ' 'মহাভারত'কে 
শ্রদ্ধার সাহত পাঠ কাঁরয়াছে, পূজা কাঁরয়াছে এবং পাপক্ষয়কারী পাঁবন্র 
বস্তুর্‌পে গণ্য কারয়া আঁসয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহা কিছ; লাখত আছে, 
তাহাকেই মহার্ষ বাল্মনীক ও ব্যাসের রচনা বাঁলয়া তাহারা 'নাঁবচারে মানয়া 
লইয়াছে। কিল্তু. আধ্াীনক যুগ প্রশ্নের যুগ” অন্ধ বি*বাস এই কালে 
অচল। এই যুগের চিন্তাশীল ব্যান্তগণ সুদ যাল্ত ও নিরভ/রষেগ্য প্রমাণ- 
বলে স্থির সিদ্ধান্ত উপন?ত হইয়াছেন যে, এই দুই মহাকাব্য এক সময়ের 
বা এক বান্তর, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, এক অণ্চলের রচনা নহে । গবেষক- 
সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার পরে, তাঁহাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন 
জাগল--তাহা হইলে ইহাদের কতটুকু খাঁট, কতট.কুই বা প্রীক্ষ”ও 2 

'মহাভারতে'র ক্ষেত্রে, এই সমস্যা সমাধানের প্রথম চেম্টা কাঁরলেন 
1170610079001091 43900186101) 01 0709 4৯০৪0900199 0 15010706 9170 
£১07571081 এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় ১৯০৪ খজ্টাব্দে; ?কন্তু, প্রথম 
মহাসমর উহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং উহা পাঁরত্যন্ত হয়। 
১৯১৯ খম্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের পুনাস্থিত ভান্ডারকর ওারয়েন্ট্যাল 
রিসার্চ ইনন্টিটিউট এই গৃরুভার গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ এই প্রাতচ্ঠান 
বিখ্যাত কয়েকজন প্রাচ/বিদ্যাবশারদকে লইয়া একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন 
করেন, সপাঁন্ডত উৎগনীকর ?ছলেন ইহাদের অগ্রণী । ১৯২৪ সালে তান 
পদত্যাগ করায় সংপ্রাসদ্ধ সুকঙ্কর মহাশয় তৎপদে আঁধিন্ঠিত হন। এই 
পাঁণ্ডিতমণ্ডলীর সম্পাদনাম আজ পযন্তি মহাভারতে'র আঁধকাংশ পর্বগূলির 
10021 9010101 বা সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত 2 হয়াছে। 

এই সংস্করণগুলিতে মূল 'মহাভারতে'র শ্লোকসমূহ 'লাপবদ্ধ হইয়াছে 
_সম্পাদকগণ এমন দাবী করেন নাই । তাঁহারা কতগল বৈজ্ঞানিক উপায়ের 
সাহায্যে মূলের কাছাকাছি পেপীছিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন মাত্র । এই বৈজ্ঞানিক 
উপায়গুদিল মোট।ম্াট এইরূপ । মহাভারতের মূল .নির্ধারণ করিতে গিয়া 
পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দুই প্রকার উপাদানের সন্ধান পাইয়াছেন; যথা মুখ্য 


সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ধারা ১৮৩ 
৪ গৌণ। হস্তাঁলাখত পপুখিগহলই মুখ্য উপাদান। এই উপাদানগীলকে 





নম্নলাখিত রূপে উপস্থাঁপত করা হইয়াছে £__ 
মুখ্য উপাদান 
| ূ 
| ূ 
ূ ূ | | 
উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মধ্যভারতীয় তেলেগন গ্রন্থ মালয়ালম 
(শারদার্প) (নেপালন, মৌথল?, 
বাংলা ও দেবনাগর 
অক্ষরে রক্ষিত) 
কতক পদ্দথকে কোন বিশেষ গোম্ঠীভুক্ত করা যায় না; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি 
গোম্ঠীর মীশ্রতর্প দেখা যায়। 


গৌণ উপাদান নানাবিধ, বা 
(১) যবদ্বীপে রক্ষিত মহাভারত" (আঃ ১০ম শতক), 
(২) তেলেগু কাব নন্নয়ভট্ট (১১শ শতক) ও তৎপরবতর্ঁ কবিগণ 
কর্তক মহাভারতের 59570651001, 
(৩) কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র-রাচত 'ভারতমঞ্জরী” €(১১শ শতক), 
€৪) আকবরের রাজ্যকালে ফাসাঁ ভাষায় অনুবাদ, 
(&) দেববোধ, অজর্যনীমশ্র, রত্বগর্ভ নীলকণ্ঠ, বাদরাজ ও চতুভূর্জ 
প্রীতি টীকাকারের সাক্ষ্য । 
মহাভারতের মূল পাঠ উদ্ধার কাঁরতে গিয়া সম্পাদকগণ সেই পাণ্কে 
সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় মনে কারয়াছেন, যাহা 'বাভন্ন গোষ্ঠীর পদ্বাথতে সম্পূর্ণ- 
রুপে একরকম। এইরূপ এঁক্যের অভাবে, উত্তরভারতীয় ও দাঁক্ষিণভারতীয় 
রূপে যে সমস্ত এক্য তাঁহারা দোঁখিয়াছেন, উহাদিগকে আঁধকতর মূলানুগ 
বাঁলয়া ধাঁরয়াছেন। এ দুই রূপে বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁহারা কাশ্মীরীরূপের 
সাক্ষ্য আধকতর 'নভ রষোগ্য মনে করিয়াছেন; কারণ, আঁধকাংশ পাঁণ্ডত মনে 
করেন যে, কাশ্মীরী রূক্প প্রাচীনতম? সর্বাপেক্ষা সধাক্ষপ্ত এবং সম্ভবতঃ 
আঁধকতর মূলসদ্শ। কিন্তু, দাঁক্ষণাত্য রূপ ও বাংলা-দেবনাগর রূপে 
এঁক্য থাকিলে উহ্য কাশ্মীর রূপ অপেক্ষা আঁধকতর প্রামাণ্য বাঁলয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে। 
উল্লিখত কয়েক পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে কোন কোন গবেষক এই 
সংস্করণের পাণের নিভরযোগ্যতা সমর্থন করিয়াছেন। এই সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়াব ফলে যে সকল উপাখ্যান 'মহাভারতে" বার্ণত বাঁলষা চির- 
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প্রাসদ্ধ, তাহাদেব মধ্যে কয়েকাঁট প্রাক্ষপ্ত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হইয়াছে; যথা আঁদপর্বে গণেশের উপাখ্যান, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে নাটকাঁয় 
দৃশ্য; বিরাট ও ভীম্মপর্কে দুর্গাস্তব+ সভাপর্কে কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রোপদশীর বস্- 
সজ্জা; আরণ্যকপর্বে অজ:নের প্রতি উবশীর কামাত্মক প্রচেষ্টা ইত্যাদি। 

'মহাভারতে'র মূল 'ীনর্ণয় ছাড়াও, ইহা অবলম্বনে নান রূপ গবেষণা 
হইয়াছে এবং হইতেছে । এজারটন (0505007) সভাপর্বের ব্যাকরণগ্ত 
বোঁশন্ট্, পদাবন্যাসপদ্ধাত, শব্দভাণ্ডার ও ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা কাঁরয়াছেন। 
এস. কে. দে উদ্যোগপর্ব অবলম্বনে কতকগুলি পদ এবং বাক্যাংশের বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করিয়াছেন, আর্‌. এন ডাণ্ডেকার এবং অন্যান্য কয়েকজন পাঁণ্ডত 
'মহাভারতে'র উৎপান্ত ও ক্রমাবকাশ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের 
কাহারও কাহারও মতে, বৈদক সংঁহতা যুগেরও পূর্বে মহাভারতের 
উৎপান্ত হইয়াছিল। সস. এইচ্‌. শেখ (০ 77. 91191107) “মহাভারতের 
আরবী ও ফার্সাঁ অনুবাদের আলোচনা কাঁরয়াছেন। 

উন্ত পুনা সংস্করণের 'ভান্ততে অনেক পণ্ডিত ভাষাতাঁত্বঁক আলোচনাও 
করিয়াছেন। 'মহাভারতে” কারক, ধাতুপ্‌প প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য, অপাঁণন?য় 
প্রয়োগ ইত্যাঁদ বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা কাঁরয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কুল- 
কণা? মেহেন্ডেল প্রভাতি পাঁণ্ডতগণের নাম সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

'মহাভারতে'ব আখ্যান উপাখ্যান সম্বন্ধেও নানারূপ গবেষণা হইয়াছে। 
দৃম্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জনমেজয়ের সর্পসন্ত্র প্রসঙ্গে ভিন্টারানৎস্‌ 
(৬/10051712) এই উপাখ্যানের সঙ্গে অন্য কতক দেশের অনুরূপ 
উপাখ্যনের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, প্রাগোতহাসিক যুগে হয়ত এই উপাখ্যানের মূলবস্তু প্রচলিত 
ছিল; উহা হইতে পরবতাঁ কালে দেশে দেশে ইহা রূপান্তারত হইয়াছিল। 
অথবা, ইহাও অসম্ভব নয় যে, সপ দমনের অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে এ 
সকল দেশে স্বাধশনভাবেই এই উপাখ্যান জল্মলাভ কাঁরয়াঁছল। 'মহাজভারতে'র 
আঁণ মাণ্ডব্যের উপাখ্যানে উৎগীকর বাইবেলের যীশু খৃষ্টের উপাখ্যানেরই 
প্রীতফলন আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন পাণ্ডিত 'মহাভারতে'র বিশ্ব 
বর্ণনার (0০০30)0980901/) সাঁহত পরাণোন্ত বিশ্ববর্ণনার তুলনামূলক 
আলোচনা কাঁরয়া সম্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, 'মহাভারূতে'র বর্ণনার মুল 'পদ্ম- 
পুরাণ'। জি- এইচ. ভাট দৌপদীহরণ আখ্যান যে প্রক্ষিপ্ত "হার আলো- 
চনা কাঁরয়াছেন। | 

'মহাভারতে'র পর্বসংগ্রহে লিখিত শ্লোকসংখ্যা অনেক গবেষকের 
আলোচ্য বিষয়; এই সম্বন্ধে নানামত প্রকাশিত হইয়াছে । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালানর্ণয়ের চেম্টা অনেকে কারয়াছেন। ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ধারণা, এই যুদ্ধ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। প. 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৮৫ 


সি. সেনগুপ্ত 'মহাভারতে' প্রাপ্ত জ্যোতীর্বদ্যা সংক্রান্ত তথ্যাঁদ পরাক্ষা 
কারয়া অনুমন করেন যে, এই যুদ্ধের কল খুঃ পৃঃ ২৪৪৯ অব্দ। এই 
বিষয়ে পাঁণ্ডতগণের এঁকমত্য দেখা যায় না। খুঃ পঃ ১৪০০, ১৯৩১) 
৩০১৬ প্রভাত ননা অব্দই 'বাভন্ন পাণ্ডত নদে শ করিয়ছেন। 

“মহ ভ্মতোক্ত বিশববর্ণনা ও ভৌগোলিক তথ্য সম্দন্ধে অনেকে গবেষণা 
করিয়াছেন। ইণহদের মধ্যে সমাঁধক উল্লেখষে গ্য হপাঁকিন্স 05001109), 
রনো (০00০) এবং এইচ. সি. রায়চৌধ,রী। 'মহাভ রতে যে সকল 
উপজাতির উল্লেখ অছে, তাহাদের সম্বন্ধে অনেকে আলে চনা করিয় ছেন। 

“মহ ভারতে'র রচয়িতা, কাব্যগুণ, দশ ন প্রভাতি বিষয় কতক পাঁণ্ডিতের 
দু[ন্ট আক্ষণ কারয়ছে। “মহ ভারতে'র গববর্তন সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা 
কারয়াছেন, তাঁহ'দের মধ্যে ভিণ্টারনিৎস ও ওল্ডেনব গ এর ন ম অগ্রগণ্য। 

,এই মহ কবে, প্রাতফাঁলত সামাঁজক, রাজনোৌওঙক ও অথনোতক িচন্ত 
বহু পাঁণ্ডত। অলোচনা কাঁরয়াছেন। ইহ দের মধ্যে রায়চৌধুলী, কে. বীজ, 
গে।স্ব মী” এন সং ব্য নাজ প্রভাতির নম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

লছমন ধর প্রমাণ করিবার চেম্টা কারয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সূর্যের 
ও কৌরবগণ অন্ধকারের প্রতীক। দ্রোপদর বিবাহ সূষের সাহত উষার 
বিবাহরূপ বোদক আখ্যনেরই রূপান্তর। অন্ধকারে রপনাশ ও উষার 
জয়ই প্রাতফাঁলিত হইয় ছে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে। 

'মহাভারতে'র 'কৃষ্ণতত্ব' বিবিধ পাঁণ্ডতের আলোচ্য বষয়। “মহাভারতের 
কৃষ্কে কেহ কেহ পৌরাণক কৃষ্ণের সাহত তুলনা কারয়ছেন। কাহারও 
কাহারও সিদ্ধান্ত এই যে, 'মহাভারতা'য় কৃষ্ণকে সারতঃ মানাবক রূপে উপ- 
স্থ'পত করা হইয ছে, কিন্তু পৌরাণিক কৃষ্ণ দিব র.পে গ্রাতভাত হইয়াছেন। 
কেহ কেহ মনে করেন, বৌদক ও এপিক কৃষ্ণ আভন্ন” কিন্তু, অনেকের মতে, 
ইন্হারা ভিন্ন। কৃষ্ণতত্বের আলে চনায় উল্লেখযোগ্য তদপান্রকার, ওয়ালটার 
রূবেন (৬/০157 200০7), কিরফেল (81151), দরঁক্ষতর, ননীমাধব 
চৌধুরী, এস্‌. কে- দে প্রভাতি। 

সোরেনসেন (5০1797567) 'মহাভারতে'র একটি নিদেশিক (0058) 
প্রদ্তৃত। কাঁরয়াছেন। ইহাতে পর্ব ও অধ্যায়গ্ীলর সরক্ষ”হসারও দেওয়া 
হইয়াছে । 410791/519 2110 117095 01 11)9 1৬1০120179789. নামক গ্রন্থে 
রাইস (0২1০০) 'মহভারতে'র সারাংশ, ন মসূচশ ও বিষয়সূচী দিয়াছেন। 

ভগবদ্গ'তা 

'ভগবদ্গীতআ'র বহু সংস্করণ এবং প্রাচ্য পাশ্চান্তয নানা ভাষায় অনুবাদ 
ছাড়াও, ইহার সম্বণ্ধে নান কূপ গবেষণা হইতেছে । ইহার মুল সম্বন্ধে 
স্কেডারের (০175091) কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি গীতার কাশ্মীরী- 
রূপের প্রথম আঁনিচ্কারক। তাঁহার মতে, শঙ্করাচার্য অনুসৃত রূপ হইতে 
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কাশ্মীর রূপ আঁধকতর 'নভরযোগ্য । গীতার প্রচালত মূল হইতে কাশ্মীরী 
রূপের প্রভেদ এই যে, শেষোল্ত রূপে কতক শ্লোক আছে যেগ্ণাল পূর্োন্ত 
রূপে নাই। ইহা ছাড়া, কাশ্মীর রূপে অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। 

স্কেডারের বিপরীত মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
বেলভ্যালকার। অন্যান্য যুন্তর মধ্যে বেলভ্যালকারের একটি যাীন্ত এই যে, 
গীতার প্রচালতরূপের সাঁহত তুলনায় দেখা যায়, কাশ্মীর রূপে মূলের 
ব্যাকরণগত ও পদবিন্যাসগত প্রমাদগ্ীলকে শুদ্ধ করিবার প্রবণতা রাহয়ছে। 
িকন্তু, ম.ল নিধ্ণরণের অন্যতম পদ্ধাত অনুসারে ব্যাকরণগত প্রমাদবহুল 
পাঠগুঁল আঁধকতর প্রামাণ্য বাঁলয়া বিবোঁচত হইয়া 'থাকে। রেলভ্য ল- 
কারের 'সিদ্ধান্তা এই যে, অধুনা উপলভ্যমান পশ্াথসমূহের সাক্ষ্য অনুসারে 
শঙ্করভাষ্যে অনুসৃত রপই গীতার প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা নিভ রষোগ্য 
রুপ। 

গঁতা আদ মহাভারতের আঁবচ্ছেদ্য অংশ ছিল অথবা ইহা পরবতরঁ 
কালের সংযোজন-এই সমস্যা সম্বন্ধে অনেকের চিন্তা করা সত্তেও ইহার 
চূড়ান্ত সমাধান এখনও হয় নাই। 

[55895 010 0179 0319 নামক গ্রন্থে অরাবল্দ ঘোষের প্রাতিপাদ্য এই যে, 
গ্রন্থাটর উদ্দেশ্য দাশশীনক মতবাদের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নহে; ইহা 
আধ্যাত্মক জীবনের একটি সহায়ক গ্রল্থ। আনলবরণ রায় 'শ্রীমদ্ভগবন্গীতা' 
গ্রন্থে এই মতেরই অনুসরণ কাঁরয়াছেন। 

আঁদ গঈতার স্বরুপ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে স্কেডার এই [সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, ঝতমান রূপ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে গ্রন্থাট 1তনাঁট 
স্তরের মধ্য দিয় 'িবাতিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থে ১৩৩টি মান্র শ্লোক 
ছিল। দ্বিতীয় স্তরে নানা মতবাদ সংক্রান্ত শ্লোক সান্নবেশিত হয়। 
তৃতীয় স্তরে ইহাতে ব্যাখ্যানাত্মক শ্লোক প্রভৃতি সংযোজত হয়। বেল- 
ভ্যালকার মনে করেন, গাঁতা 'বাঁভন্ন দাশশীনক মতবাদের সমন্বয়; ইহাতে 
পূবোঁন্ত স্তরভাগ কজ্পনামান্ন। 

গঁতার নোতিক শিক্ষা (6001921 162011176) অনেকের গবেষণার বিষয়। 
পশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী নৌতক শক্ষা সম্বন্ধে ভারতের "বাঁভন্ন 
মতবাদের তুলনামূলক আলে চনা করিয়া পি" এন্‌* শ্রীনিবাসাচারী গীতোন্ত 
নৌতক শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

গীতার রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। কাপেন্টিয়ারের 
মতে, আদ গীতা (২য় হইতে ১১শ অধ্যায়) খুঃ পৃও ২০০ ভাব্দের কাছা- 
কাঁছি কোন সমষের রচনা এবং পরবতর্ম অংশ (১২শ হইতে ১৮শ) কয়েক 
শতাব্দী পরে রাঁচিত। সুশীল দের মতে, ভান্ততত্ত সংক্।ন্ত যাবতীয় গ্রন্থ- 
সমূহের মধ্যে গীতা প্রাচীনতম । 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৮৭ 


পরবতাঁ গ্রন্থসমূহের উপর গীতর প্রভাব কোন কোন পাঁশ্ডতের 
আলোচ্য বিষয়। রাঘবন বাঁলয়াছেন যে, 'ভাগবতপরাণের রচাঁয়তা গবতার 
কাশ্মীরী রূপের সাঁহত পাঁরচিত। ছিলেন না, প্রচলিত রূপটিই তান জান- 
তেন। 'যোগবাসিজ্ভ ও গীতার" মধ্যে কতক স্থলে পদগত ও ভাবগত 
সাম্য লক্ষ্য কাঁরযা তান প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, 'যোগাবাসিষ্ঠকার গণতার 
প্রচলিত ও কাশ্মীরী রূপের মীশ্রত রুপ ব্যবহার কাঁরয়াছিলেন। প্রাক্‌- 
শঙ্কর যুগের কতক গ্রন্থে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের প্রাতি। পি. 
কে' গোড়ে পাঁণ্ডতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। 

15 0910 ৪. 0০991 91 %/87 নামক প্রবন্ধে টি. এমূ. পি. মহাদেবন 
আঁহংসাবাদের সাহায্যে গঁতা ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। ০ 
[010 7810) 11) [109 010 নামক প্রবন্ধে [তাঁন, শঙ্করের মতানুসরণক্রমে, 
প্রীতিপাদন কাঁরব'র চেস্টা কাঁরয়াছেন যে, গীআর জ্ঞ/নমার্গ ও করমমার্গ 
যুগপৎ এক ব্যক্তির জন্য নহে, 'বাভন্ন ব্যক্তির জন্য। কে. এম. মুন্সীর 
মতে, জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর সমন্বয়ের দ্বারাই মানুষ জাবনে উন্নাতির পথে 
অগ্রসর হয়। এই 'ন্রীবধ মার্গের সমন্বয়ের ফলেই শ্রাচ্যে শঙ্করাচার্য, 
চৈতন্য ও দয়ানন্দ এবং প্রতীণ্যে ক্যান্ট, ক্যালীভন ও সেন্ট অগ্রাম্টন 
প্রভীতি মহাপদরষ উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই [তিনটির 
সমন্বয় ঘটে নাই বাঁলয়াই বেকন্‌, নেপোলিয়ান ও হিটলার প্রভৃতি 
অসামান্য শাস্তর আঁধক।রী হইলেও তাঁহাদের জাবন ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হইয়াছিল। 

'ভগবদ্গীতা" পাঠের সহায়ক কিছ: গ্রল্থও রাঁচত হইয়াছে। কির্ফেল- 
(11151) ৬6192-117053 (9 0) 7817889580810 গ্রল্থে গীতার শ্লোক- 
গুলির প্রাতাট পাদের বর্ণানুক্লমিক সূচী প্রস্তুত কারয়াছেন। 01009] 
৬/০010-10706% 10 076 73109958019 গ্রুল্থে পি. বস. দবানজন গীতার 
শব্দকোষ প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রীমদ্ভগবদ্গীতালঘুকোষ' নামক গ্রন্থে 
এল. আর্‌. গোখেল্‌ গীতার পদসমূহের ব্যাকরণগত বৈশিল্ট্যঃ শঙ্করের 
অর্থ এবং মারাঠী, ইংরাজী ও হিন্দী প্রাতশব্দ দিয়াছেন। 

7105 3102525808105, 200 1%106107) 901)019191)1] নামক গ্রল্গে এস্‌. 
সি. রায় সর্বপ্রথম ম্যাক্স্মূলার, হপাঁকনূস্‌, বার্থ, হামবোল্ড, বেবর 
হলজম্যান্‌. স্রেডার, ভিন্টারানৎস্‌ প্রভাতি প্রাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও ভাণ্ড,রকর, 
বাঁঙকমচন্দু, তিলক প্রভাত ভারতীয় মনীষগণ কর্তৃক গীতা ও মহাভারতের 
টা গ্রন্থাদ রাঁচত হইয়াছে তাহাদের বিশদ 
সমালে চনার চেষ্টা করিয়াছেন। 

এস্‌. এন. এল শ্রীবাস্তব বাঁলয়াছেন যে, 'ভগবদ্গশতা"র রচয়িতা 
পতঞ্জালর যোগসত্রের সঙ্গে পারচিত ছিলেন কনা, এই প্রশ্নের মীমা£সা 


১৮৮ ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


না হইলেও এই উভয় গ্রন্থের যোগপদ্ধাতিতে ও যোগের উদ্দেশ্যে মৌল 
সাদৃশ্য অনস্বীকার্য । 


রামায়ণ 
যেমন 'মহ ভ'রতে'র ক্ষেত্রে, তেমনই রাম যণেরও আদম রূপ [নির্ধারণের 

সমস্যা পণ্ডিতগণের মন আলোড়িত কাঁরয়ছে। রুবেন 510016 20 
1980 89501111665 0065 1২০1788118 নামক গ্রন্থে রাময়ণের এই সমস্যা 
বিস্তিতভাবে আলেচনা কাঁরয় ছেন। ত'হার মতে, 'র মায়ণের' প*্শাথসমূহের 
পারস্পাঁরক সম্পর্ক অনেকটা 'মহ ভ রতে'র পীথসমূহেরই ন্যায়। 'র মায়ণের 
পদাথগ্ীলকে িদ্নালাখিত গে.জ্ঠীভুন্ত করা চলে £- 

রামায়ণ 


ূ 





উত্তর ভ রতয় দাঁক্ষণ ভারতীয় 
| (বোম্বাই রূপ) 
| ূ পা 
| 
উত্তর-পশ্চিম বি, অমৃতকতক রামানুজের 
(বঙ্গীয় রূপ) টীকন.সৃত টঁক'য় অনুসৃত 
রূপ রূপ 


লাহোর ডি এ" ভি. কলেজ হইতে 'রামায়ণে'র উত্তর-পাশচম রূপের 
একটি সমালেচনামূলক সংস্করণ (010০81 ০410101) প্রক শিত হইয়াছে। 
কাঁলকাতা সংস্কৃত সারিজ হইতে বঙ্গীয় রূপ প্রকাশিত হইতেছে । আর. 
নারায়ণস্বামী অয়ার দক্ষিণ ভ'রতয় রূপের সংস্করণ প্রকাশ কারয়াছেন। 
কিন্তু, “রামায়ণ' এবং 'মহ।ভারতে"র আণুলিক রূপের সংস্করণকে প্র মাণ্য 
বাঁলয়া ধরা যায় না_এ কথা সুকৃঠষ্কর স্পম্টই বাঁলয় ছেন। ইহার কারণ 
এই যে, সমস্ত পদ্দাথসমূহের সাক্ষ্যের তুলনামলক বিচার না করা পর্যন্ত 
কোন্‌ অংশ মূল এবং কত্ট:কু প্রাক্ষপ্ত তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। 
এই জন্যই রঘুবীর এবং চন্দেরকর (পূনার শ্রীরামায়ণ সংশেধন সামাতির 
প্রাতিষ্ঠাতা) ভাণ্ডারকর ইনূ্টীটউটের 'মহাভারতে'র সং রণের অনুসরণে 
'রামায়ণে'র সংস্করণ প্রস্তুতিতে প্রবৃত্ত হইয়'ছেন। বরোদার এম্‌. এস্‌. 
ইভীনভাসাটর অন্তগ অ গীরয়েন্ট্যাল ইন্্টিটিউটও এই কার্ষে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। 

'রামায়ণের কাব্যোৎকর্ষ, সামাঁজক, রাজনোৌতিক ও অর্থনোৌতিক চিন্র, 
চীরন্রসমালেশ্চনা, ভৌগোলিক তথ্য, রচনাকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ে বািভন্ন 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৮৯ 


গবেষক আলোচনা কাঁরয়াছেন। এখনে এইরূপ প্রধান কতক গ্রন্থের 
উল্লেখ কর। হইতেছে । 'মহারান্দ্রীয়ে'র রামায়ণ সমালোচনা' (ম.রাঠী ভষায়) 
উল্লাখত অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে । দীনেশ সেন বংলা দেশের 
'রমায়ণগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, দশরথজাতক, রাবণ 
সম্বন্ধে দাক্ষিণত্যে প্রচালত কাঁহনশ ও মহ বীর-পৃজা সংকু.ন্ত আখ্যান 
উপাখ্যান প্রতাতর সংামশ্রণে ইহারা রচিত হইয়ছে। ইহাদের মধ্যে কেনটিই 
মূল রামায়ণের অনুবাদ নহে। প্রত্যেক রচায়তই নিজ নিজ চিন্তাধ রা 
ও প'*ব বতাঁ স্থানসমূহে প্রচালত। কাঁহনীর সাহায্যে বাংলা রামায়ণ 
রচনা কাঁরয়ছেন। এমন কি, চৈতন্য প্রবাতি ত বৈষ্ণব ধমের মতবাদ এবং 
ভান্ততত্বও কোন কে'ন বাংলা 'রামায়ণে অনুপ্রবেশ কারয়াছে। 13০০0%/41 
৪010 079 1২217125818 গ্রন্থে আই. এস. পিটার ভারতীয় ও আযংম্লো- 
সক্সন (4১0810-52800) এপিকের তুলনমূলক অলেচনা কারয়াছেন। 
পি. সি: ধর্মী 1100 7২9107952108 ৮০1॥5 নামক গ্রন্থে রাম য়ণে'র রাজনোতিক 
অবস্থার অ লোচনারুমে মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, তদানীন্তন রাজনীতি একে- 
বারে অ.দিম অবস্থায় ছিল না, পরবতঁ কালের অনেক কর সূচনা 
'রামায়ণে' রাহয়াছে। 1২918259118 2110 1.1) নামক গ্রন্থে পরমাশিব 
আয়ার মত প্রকাশ কাঁরয়ছেন যে, 'রাময়ণের' লঙ্কা সিংহল হইতে পারে 
ন।; ইহ। মধ)প্রদেশে জব্বলপুরের নিকউবতাঁ একাট স্থান১। তিনি মনে 
করেন, উব রকৃষ্মণত্তকাবাঁশিষ্ট, উচ্চভূমাস্থ৩, সমতল ও জনবহুল জন- 
স্থন জয়ের জন্য আষগণের সাহত গন্দ জাঁতর সঞ্ঘষের কাঁহনই 
রাম য়ণের মূল বিষয়বস্তু। 

সি. ঝুল্কে কর্তৃক 'হন্দতে রচিত 'রামকথা' 'রামায়ণ' সাহত্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য কীর্ত। প্রথমতঃ তান প্রচটীন যুগের রামকথাসাহত্য 
নিম্নালাখত রূপে আলোচনা করিয়াছেন ৪ 

(১) বোদক সাহত্য ও রামায়ণ, 

(২) বল্মীকির রামায়ণ, 

(৩) মহাভারতের রামকথা, 

(৪) বোদ্ধসাহত্য, 

(৫) জৈন সাহত্য। 

দিবতদয়তঃ+ রামকথার উৎপান্ত নিন্নালাখত ভাবে আলোচিত হইয়াছে £- 

(১) দশরথ জাতক, 


১. লওকা বে মধ্যভারতের কোন স্থানেরই নাম ছিল-_এইর্‌প মত প্রকাশ কারয়াছেন 
কিরে, 0-০০8010 ০৫ 17202. নামক গ্রল্ধে), হশীরালাল (109 0০002-৬9161176), 
জে" সস. ঘোষ 00815 01 31021002112 01161)151 155529701 12109010066, 5050 


প্রতীতি। 


১৯১০ ভারতের জ্ঞানীবজ্ঞান 


(২) রামকথার উৎস, 

(৩) বাল্মীকির 'রামায়ণে' প্রক্ষিগ্ত অংশ, 

(৪) রামকথার প্রাথথামক ব্রমাবকাশ। 

ইহার পরে, পরবর্তাঁ কালের রামকথার নিম্নালাখতরূপ আলোচনা 
করা হইয়াছে 8 

(১) সংস্কৃত ধর্মসাহত্যে রামকথা, 

(২) সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাঁহত্যে রামকথা, 

(৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে রামকথা, 

(৪) তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনীন ও ইউরোপে রামকথা। 

11011021801) ০1 016 [২2117852112 গ্রন্থে এন্‌; এ গোরে 'রামায়ণের 
সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংস্করণ, অনুবাদ, সংাক্ষপ্তসার এবং বিভিন্ন পান্রকায় 
প্রকাশিত রামায়ণ সংক্লান্ত প্রবন্ধাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। 

'রামায়ণান্রবেণী, গ্রন্থে কে. চন্দ্রশেখরন বাল্মীকর 'রামায়ণ' কম্বনের 
তামিল “রামায়ণ ও তুলসাদাসের হিন্দী 'রামায়ণে'ব কবিগণের অপত্যস্নেহ, 
দাম্পতাপ্রেম, সীতাস্বয়ংবর, বিভীষণ চারন্রচন্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে 'বাভন্ন 
দৃম্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। 

উাল্লাখিত সংস্করণ এবং গ্রন্থ ছাড়াও অনেকে 'বাভন্ন পান্রকায় রামায়ণ 
সম্বন্ধে গবেষণাত্মক প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে 
উহাদের মধ্যে কয়েকাঁট মান্র প্রবন্ধের উল্লেখ কীরতোঁছি। 1০18] 01 016 
915%607 17019 ১০০1০-তে (৩। ১) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এম ঘোষ 
সিদ্ধান্ত কারয়াছেন যে, প্রাচীন জাভা ভ।ষাব 'রামায়ণ' অংশতঃ অনুবাদ ও 
অংশতঃ 'ভাট্রটকাব" অবলম্বনে রচিত। 

জৈন 'রামায়ণের উৎপাত ও ব্মাবকাশ আলোচনা কাঁরয়াছেন 
নরাঁসংহাচার 100101) 17156011091 008166115-তে (%৬)। 

'বামায়ণের ভাষাতাত্ক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কাঁরয়া- 
ছেন নীলমাধব সেন বহ; প্রবন্ধে । দৃজ্টান্তস্বরূপ নাম করা যায় ০009] 
01 00116510091 11150101665 7321042 (১, পৃঃ ১১৮--১২৯), এ (পৃঃ ৩০১-- 
৩০৭), 7১০9০9129 01192891150 (১৪, পৃঃ ৮৯--১০৬)। 

1জ. ডব্রিউ. গার্ণার (0. ভা. 01010) অশবঘোষের উপর 'রামায়ণের 
প্রভাব আলোচনা কারয়াছেন (৫০010781 ০0 4৯51900 9০০. 01 3910591, 
20171. 20) পরবতর্ঁট সংস্কৃত কাব্যের খতুবর্ণনা উপর 'রামায়ণে'র 
ধতুবর্ণনার প্রভাব তান আলেশচনা কারয়াছেন (উত্ত 0991091, 22৬15 1)। 

[শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'রামায়ণে'র শব্দালংকার যমক সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন 0081091 ০ 092157691 1119010066, 1, পৃ ৮০- 
৮৫, ১৩০-১৩৭)। 


সংস্কৃত সাহত্যে গবেষণার ধারা ১৯১, 


বাল্মীকির 'বামায়ণে'র সাহত কালিদাসের পাঁরচয় ছিল কিনা এই সম্বন্ধে 
অনেকে চিন্তা কারয়াছেন। জে. জে. পাণ্ড্য উত্ত রামায়ণের সাঁহত কাঁল- 
দাসের পাঁরচয় প্রমাণ কারবার চেম্টা কারয়াছেন (০8170981 01 01151021 
11705010016, ], পও ৩৪৩-৩৪৫)। 

'রামায়ণের' বানর ও রাক্ষস সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন১ যে, ইহারা 
বস্তুতঃ ছিল মধ্যভারতের অমরকন্টক নামক স্থানের পাশর্ববতর্ঠ আঁধিবাসী। 

বেবর মনে করেন, 'রামায়ণের শম্বুককাহনী করমন্ডেল উপকূলে 
খৃঙ্টান ধর্মযাজকগণের বসাতিস্থাপনকে উদ্দেশ্য কারয়া রাঁচত। প্রিঞ্জ 
(11002) এই মত খন্ডন করিয়াছেন এবং 'পদ্মপুরাণ* 'মহাভারত প্রভাতি 
নানাগ্রন্থে এই কাহিনীর ক্লমাবকাশ লক্ষ্য কারয়াছেন২। 

পি. সি" ধর্মা রামায়ণের সামাজক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 
প্রকাশ কারয়াছেনও। 

'রামায়ণে'র মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা কারয়াছেন এস্‌. এল. হোরা 
(00011790101 4৯51010 ১০9০190, 1. ১৬1]. 11) | 'রামায়ণে যে সকল 


জন্তুজানোয়ারের নাম প.ওয়া যায়, সেগুীল শশবদাস চৌধুরী সংগ্রহ কাঁরয়া- 
ছেন (1170191) 11150011081 00498165115, 22৬]11, 4515) । 


পুরাণ 

বিস্তৃত পুবাণসাহিত্যে গবেষণার ইতিহাসে পাঁজ্টারের 0১81816) 
নাম স্বর্ণাক্ষরে মীদ্রুত হইবার যোগ্য । 4১001570 10012]) 11190011021 
11800190 তাঁহার অক্ষয় কীি। গ্রল্থকার অসীম ধৈষ সহকারে পুরাণ- 
গুলি পাঠ করিষা ঞীতহাঁসক তথ্য সংগ্রহ কারবার চেম্টা কাঁরয়াছেন। 
তাঁহার মতে, 'হমালয় অণ্চলের মধ্যভাগে আয'গণের আঁদবাস ছিল এবং 
তাঁহারা খুঃ পৃঃ ২০৫০ অব্দের কাছাকাঁছ সময়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ 
কারয়াছলেন। পাঁজটার আরও বলেন যে, ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই 
দুইটি এীতিহ্ধাবা বর্তমান ছিল। ব্রহ্ষণগণের এ্রাঁতহ্য লাঁপবন্ধ আছে 
বোদিক সাহত্যে এবং এীপক- ও পৌরাণক সাহত্যে পাওয়া ষায় ক্ষান্রয়- 
এরীতহ্য। পাঁজটারের এই সমস্ত মত কে" এম্‌" মুন্সী, এন্‌. দত্ত, ঘুর্যে 
(0179196), দনক্ষিতর প্রভাতি পাঁন্ডতগণ ন'না বান্ত বলে খণ্ডন কারবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাঁণক সাহিত্যের বর্তমান সংস্কৃত রুপ' মূল 


১ কবে (5550০001116 10100910725), হনরালাল (178 00010. ৬০11776) ইত্যাদি। 

২,291] সি] 11700010810 9170 1791013001১ 17510218, ৬৮ 11 

৩. যথা, 59০191 17166 10 (006 1২810777208, (00911511% )০870021 01 119 0010 
90০16, 99115910916, ১0৬111), 50075 085001075 200 73011815 11008 1179 
[২2171991778 (09002. 07151121150 £7). 


১৯২ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


প্রকৃত রূপের পরব্তাঁ-পণর্জটারের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রাতপন্ন কারবার 
চেম্ট। কারয়াছেন প.সলকার। 

1029 £10108 81068185908. নামক গ্রন্থে কিরফেল (4০191 
পন্র ণের টচ,প্রচ।লঙ৩ পাচ।ট লক্ষণের অন্ঞ্গতি মূল শ্লেকাঁদ সংগ্রহ 
কবি ।সম হন । 

পণ ৬ ১৭।.৭ পারস্পারক সম্ব্ধ অনেক পাণ্ডতের গবেষণার 
এন | (এ. ৬৮৮৮৯০)) (94590209401 004 281808 গ্রন্থে প্রমাণ 
কু।রতে চেম্ডভ। খারয় ছেন যে, পুরণের ধম শাস্তসংকূন্ত অংশগ্াল 
স্মাঙশ।স্ত্র হহতে গহাত হইয়াছে । অ.র্‌. সি. হজ্‌রা 9000165 37 0৩ 
181181110 1৩০০1৫5 91 1311100 1২105 2174 €০9১1010॥5 ন।মক গ্রন্থে 
পোৌর।ণিক স।হত্যের ধম শাস্ত্রসংক্র'₹৩ অংশগনীলর সক্ষম বিচ র বিশ্লেষণ 
ক'রর়া এই ।পদ্ধণ্তে ৬পন।৩ হইয়।ছেন যে ডন্ত অংশগখলর সংকলনে 
ব। রচন,য় দ*খ1৮ স্তর পক্ষণ।য়। প্রথম স্তরে (খজ্টায় তৃতায় হইতে 
পণ্চম শতক) মন,, যাশুবণব্য প্রভ।ত প্রচীন স্মঘা৩সংাহত.র বিষয়গীল 
প্রাণে স্থনল ৬ ঝ।প্রপ।ছল। দ্ব৬।য় সরে, অথাৎ ৬০০ খজ্খব্দের 
পরে, দন, বভও, হোম, ভাথ » প্র।তঞ্জ। প্রভাত বাবধ নিঝর পধর।ণে অন্- 
প্র।+স১ হইস হুশ এহ পয “৩ গ্রশ্থাটর পৃবাধ । দ্বিতায় ধে গ্রল্থকার 
প্রাক্পন্রণ ও পদ্র,ণেত্তব যগের হিন্দুসম জের একাট চন্র অওকন 
কারয়,ছেন। 

'পুরাণ-প্রবেশ'-এ গিরীন্দ্রশেখর বসু পুরাণোস্ত চারত্রযুগের কালানরুপণ 
ও কপ প্রত্ঠ।.র অথ স্পম্টভাবে বঝ।ইব।র চেষ্ঞ কারয়ছেন। 1ড. আরু. 
মনকডের 1১0121010 ০171009198১-৩ত পন্রাণেক্ক নন। বাপরের কাল- 
1নগ্“পণের চে১। কর। হইয় ছে। 

1%190611৭.১ 101 0116 ১09৭১ 01 076 18719 82150019 01 0106 ৬/2151192 
5০০[ গ্রন্থে কৃঞ্ক৩ত্ব ও ভ গবতধমে র ক্লমাবকাশ সম্বন্ধে পৌরণণক উল্লেখ- 
গাল বিচ.রা্ঞলধণ কারয় ছেন এইচ্‌- সি" রায়চৌধুরী । 

'ভাগবতপ,র ণ' বহু পান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার 
ইংর।জা অন, দ ছ।ড়ও ইহ'র সমস্ত অখ্য নগখলির স.চা প্রস্তুত হইয়াছে। 
এই প.রণের প্রধ ন বোঁশম্ট্যগ্লর ন।ন।রূপ অলে চনও হইয়াছে। 

কতগ্ীল পরাণ অবলম্বনে জগদীশ শাস্তী পু'ণেন্ত রাজনীতির 
অলোচনা কারয়।ছেন %০110০91 1110951)6 10 009 70191185 ন।মক গ্রল্ধে। 
'বায়পুরাণের সাংস্ক(তক ইীতিহ'স ভি. অ র্‌. পাঁতিলের ০8150191 1719019 
110] 016 ৬2-১1)1৪1)9 ন মক গ্রল্থের 1বষয়বস্তু। 

দশীক্ষতের চ812119 1:06». বায়ু, ব্রহ্ম "ড, বিষ, মৎস্য ও ভগবত এই 


সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রবেষণার ধারা ১৯৩ 


পাঁচটি পুরাণ অবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাতে প্রধানতঃ নাম ও বিষয়- 
সূচী 'লাপবদ্ধ হইয়াছে । ট্যান্ডনের 7912178- ৬15858-58102171108- 
[021119-তে। পুরাণের বিভিন্ন বিষয়ের সূচী আছে। 

আর্‌. সি. হাজরা 9000)65 11) 15021178795 গ্রন্থে উপপ7ঃরাণগ্ীলর 
নাম, বিষয়বস্তু, বচনাকাল ও এই সংক্রান্ত যাবতঃয় প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন। 

পূরাণ সম্বন্ধে ডীল্লাখত প্রধান গবেষণা গ্রন্থগুল ছাড়াও, পুরাণের 
সাহাত্যিক মূল্য, প্লাবন-আখ্যান, দর্শন, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শৈব ধর্ম 
এীতহাসক মূল্য, ক্লমাবকাশের কাল, স্াষ্টতত্ত্,র ভৌগোলিক বিবরণ, 
অবতারবাদ প্রভাত নানা বিষয়ে নিবন্ধ ও গ্রল্থাঁদ রাঁচত হইয়াছে। 

(গ) ক্লসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য 

সাধারণতঃ পাঁণানর (আঃ খৃজ্টীয় ৪র্থ শতক) পরবঙৰ সংস্কৃত 
সাহিত্যকে ক্লাঁসক্যাল অখায় আভহিভ করা হয়। এই সাহত্যের শাখা 
প্রশাখা অনন্ত। ক্লাসক্যাল সংস্কৃত সাহত্যের অন্তত বাভন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
বাগত একশত বৎংপরের মধ্যে যে সমস্ত গবেষণামূলক চিন্তাধারা দেখা 
যায়, তহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে একখানি বিশ'ল গ্রন্থের পারসরও যথেষ্ট 
নহে। সৃতরাং বত মান প্রসঙ্গে কাব্য, নাটক, ও অলঙকারশ,স্ঘ--এই 
তিনাট বিষয়ে গবেষণার ধারা আমরা লক্ষ্য কারব। 

পদ্য ক।ব্যের ক্ষেত্রে নানা স্থানে বাক্ষত পাথর সাহায্যে অনেক অজ্ঞ ত- 
'পর্ব কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে নিম্নীলাখত মহাকাবগ্ঁল 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য 8 

রুদ্ধ কবির 'রান্ট্রোটবংশ" বালচন্দ্র সূরির 'বসন্তাঁবলাস", আভনন্দের 
'রামচরিত, যজ্জন'রায়ণ দীক্ষিতের 'সাহত্যরত্রাকর* জয়াঙ্কের পিখবীরাজ- 
1বজয় মহাকাব্য । 

মহাকাঁব কাঁলদাস, ভারাঁব, ভার, কুমারদাস ও মাঘ প্রত্তীতর জন্মস্থন 
ও জীবনকাল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। ভার বসভাট্র 
বা ভতৃহরির সঙ্গে আঁভন্ন কিনা এবং ভাঁট্র ভ।মহেব পূর্ববতী ক পরবতর্শ 
এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে । মাহলা কবিগণের বহ্‌ 
অজ্ঞাতপূর্ব রচন' অম্বন্ধে বস্তৃত আলোচনা কারয়াছেন প্রধানতঃ জে. বি. 
চৌধূরী । কাব্য সাহত্যে মুসলমানের দানের প্রাতিও তান বিদগ্ধসমাজের 
িস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। সংস্কৃত দৃতকাব্যসমূহের ধারা- 
বাহিক আলোচনা কারয়াছেন চিন্তাহরণ চক্ষবতর্ঁ ও জে. বং চোধুরখী। 

কোষকাব্যের ক্ষেত্রে সুভাষ তরত্রকোষ-এর প্রকাশন একটি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ৮" ৬/.1192799 যে গ্রল্থকে 'কবীন্দ্রবচনসমচ্চয়' 
ন্লামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পূর্ণাঙ্গ পশুথর সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে, 
৬১৩ 





১৯৪ ভাবতের জ্ঞানাবজ্বান 


তাহারই প্রকৃত নাম 'সৃভাষতরত্বকোষ' এবং ইহা উত্তরবঙ্গের জগদ্পদল- 
বিহারবাসী 'বিদ্যাকরের রচিত। বিদ্যাকরের জীবনকাল খষ্টীয় একাদশ 
শতকে বাঁলয়া অনুমিত হইয়াছে। 

গদ্য কাব্যে 'পণ্চতন্ত্ের মল, বাভন্ন রূপ ও রচনাকাল প্রভাতি সম্বন্ধে 
অনেকে গবেষণা করিয়াছেন। 'দশমকুমারচাঁরতে'র প্রণেতা দণ্ডই 'অবান্ত- 
সংন্দরীকথা'র রচয়িতা কিনা, এই সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

'বাসবদত্তা'রচায়তা সবন্ধ ও আলঙ্কারিক ভমহের জাঁবনকালের 
পোর্বাপর্য কেহ কেহ আলোচনা কাঁরয়াছেন। আর্‌- ভি কৃষ্ষমাচারিয়ার 
বলেন যে, বাণভট সুবন্ধুর পূর্ববতর্ঁ কাব; কিন্তু, এস. 'শ্পি- ভট্টাচার্য 
ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। মনোমোহন ঘোষের মতে সুবদ্ধু 
[ছিলেন বাঙ্গালী । এই কবির কাল ও পাঁরচয় সম্দন্ধে বিস্তিত আলোচনা 
এ. রঙ্গস্বামী শাস্তও কাঁরয়াছেন। 

যে সকল নট্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য £- 

প্রহয়াদনেন 'পার্থপরাক্রম', বংসরাজের 'রূপকষট্‌ক'* যশঃপালের 
'মহাপরাজয়* জয়সিংহসূরির হম্মীরমর্দন', রামচন্দ্রসূরির 
'নলাবলাস” রাজশেখরের 'কর্পরমঞ্জরী'। 

এম্‌. আর. কাব ও রামনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাঁশত বিজ্জকানাম্নী 
নারী-কাব রচিত 'কোমুদঈমহোৎসব' নামক নাটকের কাল ও হহাতে প্রাপ্ত 
এতিহাসিক তথ্য অনেকেরই দুম্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছে। 

ভাস-সমস্যা নাট্যসাহত্যে গবেষণার একটি প্রধান বিষয়। গণপাঁতি 
শাস্ত্রী ভ্রবান্দ্রামে (11152010110) অজ্ঞাতনামা লেখকেব রচিত তেরখাঁন 
নাটঃগ্রন্থ আঁবচ্কার কাঁরয়া নানা য্ান্ত প্রমাণবলে প্রমাণ বারতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, গ্রন্থগ্ল একই ব্যন্তির রচনা এবং সেই ব্যস্ত ভাস ভিন্ন 
অপর কেহ নহেন। পারঞ্জপে, কীথ্‌ও টমাস্‌ প্রভীতি পাঁন্ডতগণ এই মতের 
সমর্থন কাঁরয়াছেন। কানে, বানেট ও র্যাঁঙ্ড বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। 
সুকৃঠঙ্কর ও ভিন্টারনিংস্‌ প্রভৃতি মধ্যপ্থ অবলম্বন কারয়াছেন; ইন্হাদের 
মতে, উপলভ্যমান তথ্যাবলশ হইতে, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় না। ভাস-সমস্যা সম্বন্ধে পুসলকারের 810858 : 4৯ 50505 গ্রন্থ 
বিস্তৃত ও প্রামাণ্য। 

কাঁলিদাসের কাল, পারচয়, কবিপ্রাতিভা প্রভৃতি 'িবষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধাঁদ 
রাঁচিত হইয়াছে । 

এস. কে. দে ও এস. পি" ভট্রাচার্য হনৃমৎকৃত 'মহানাটক'-সমস্যা 
সম্বন্ধে বিদ্ভুত আলোচনা কাঁরয়াছেন। 


সংস্কৃত সাহতো গবেষণার ধারা ১৯৫ 


অলঙ্কারশাম্ত্র সম্বন্ধে নানা পন্রিকায় 'বাবিধ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া 
যায়। জলঙকারশ দ্বের অনেক মূলগ্রন্থও প্রথম প্রকাঁশত হইয়াছে। এই 
শাস্তের ধারাবাহক ইতিহাস ও কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের 
এীতিহাসিক ধারা আলোচনা কাঁরয়াছেন এস্‌. কে. দে ও পি. ভি. কানে। 
এস্‌. কে দে একটি প্রবন্ধে সংস্কৃত অলঙকারশাম্ত্র ও নন্দনতত্ত সম্বন্ধে 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ অ'লোচনা করিয়াছেন। পপ. 'স. লাহিড়ী অলগকারশাস্দে 
রাঁতি ও গুণ সম্বন্ধে ধারণার উৎপাঁত্ত ও ক্রমাবকাশ সম্বন্ধে গবেষণামূলক 
গ্রল্থ রচনা কাঁরযাছেন। ভ. রাঘবনের িম1001 01 [২7505 ও 90016 
0010০60103 01 16 4১1011091057902 দুইটি উল্লেখষেগা গ্রন্থ । অলঙকার- 
শাস্ঘের বাতিল বিষয়ের আলোচনায় এস. পি. ভট্টাচার্য মহ শয়ের নাম 
সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য। 

কাঁসক)াল সংস্কৃতের নানা গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও টাঁকাকারগণের কালানণঞ্যুর 
চেস্টা করিয়াছেন পি" কে. গোড়ে ও ভি. রাঘবন। 

ভরতের 'নটাশস্ৰ' প্রকাশিত হইবার পরে ইহার কাল, প্রচীন রঙ্গা- 
লয়ের বর্ণনা, বিবিধপ্রকার নাট্যরচনা প্রভাতি নানাবিষয়ে গবেষণামূলক 
প্রব্ধাঁদ রচিত হইয়াছে । কেহু কেহ বাঁলয়াছেন, ভরত ও আঁদভরহ ভিন্ন 
[ভন্ন ব্যান্ত। 


শগরক্কোক্ব 


অংশ (স)_কাহারও কাহারও মতে, 
বাদী স্বরের নাম। মতান্তরে, 
যে স্বরে রাগের পর্ণরূপ 
অংাশত বা খাণ্ডত হয় তাহাই 
অংশ। 

অকুল (অ)_লম্বকর্ণ ও জট্াবাঁশন্ট 
অশ্ব। 

আক্ষিমালা (অ)-মশকদংশাঁদ 
1নবারণকজে্পে অশ্বনেত্রের চর্মা- 
বরণ। 

অচ্‌ (ব্যা)_একটি প্রত্যাহার; সমস্ত 
স্বরবর্ণ এই প্রত্যাহারের 
অন্তগ্ত। 

আতক্রান্ত (গ)_উত্তোজত অবস্থায় 
দানবারিস্রবণকারী হস্তীর নাম। 

আধকার সূত্র (ব্যা)_15901178 
1019 যে সূত্র পরবরতাঁ সূত্র 
বা সূত্রসমূহকে পূর্ণাঙ্গ কাঁরতে 
সহায়তা করে; যেমন, কারকে' 
(পাঁণান_১। ৪। ২৩) সত্রাট 
একটি আঁধকারসূত্র। 

অনবাদী (স)যে স্বর সংবাদী 
স্বরকে স্ফকটতর করে, তাহার 
নাম 'অনুবাদী'। আধুঁনক 
মতে, বাদী ও সংবাদী স্বর 


সম 


ভন্ন রাগে প্রযোজ্য স্বরমান্নই 
অনুবাদী। 

অনবৃত্ত (ব্যা)কোন সূত্র বা 
তাহার কোন অংশকে পরবর্তী 
কোন সূত্রের সাহত যোগ করিয়া 
সম্পূর্ণ অর্থ কাঁরতে হইলে 
পৃববতর্ঁ সূত্র বা তদীয় 
অংশের অনুবাত্ত আছে, বলা 
হয়। যথা-আধশঙজ্থাসাং 
কর্ম (পাণান ১। ৪1৪৬) 
এই সূত্রের 'কমণ” পদটির অনু- 
বৃত্ত পরবতাঁ 'আঁভানাবশশ্চ' 
সূত্রেও আছে। 

অনুপ (উ)-জলপূর্ণ ভূঁম। 

অবগ্রহ (গ) _হাস্তমঃখে বদর 
ঠিক নিম্নভাগে স্থানবিশেষ। 

আতোদ্য (স)_আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের 
নাম; যেমন, মৃদঙ্গ । 101005- 
5101) 117917011)61)1. 

আপাত (গ)_হাতী ধারবার অন্যতম 
পদ্ধাত। 

আম্রোড়ত (ব্যা)_াদ্বর্ন্ত শব্দের 
পরভাগের নম; যথা, উপর 
পাঁরি। 

আবত' (কু) একপ্রকার মেঘ। 


১. বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত শাস্নাদতে যে সকল পাঁরিভ 'বৰক শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান শব্দগীল, অর্থসহ, এখানে সংগৃহীত হইল। 
শব্দগুঁলর পাশ্র্বে শাস্মসমূহের নামের 'নিম্নলাখতরূপ সঙ্কেত 'লাখত হইল £-_ 


অ--অধ*বশাস্ন, 
উ--উদ্ভি াঁ দ্যা, ৪ 
কা-কামশাস্ম, 
ক-কাঁষিশাস্র, 


গ-_গজশাস্র, 


না- নাটযশাস্ত, 

বা- বাস্তুবিদ্যা, 
ব্যা-ব্যাকরণ, 

শ্যৈ শ্যেনিকশাম্ত্, 
স__সঙ্গীতশাস্ত : 


শন্দকোষ 


আলাপ (স)_“কথা ও তাল বাদ 
দিয়ে শুধু কতকগ্ীল নিরর্থক 
শব্দ উচ্চারণ পূর্কক রাগের 
রূপ দেখানোর পদ্ধাত।” 
(ইন্দিরা দেবী) 

আশ্বীনা (শ্যে) একপ্রকার মৃগয়ার 
নাম। ইহাতে অ*বপৃন্ঠ হইতে 
মৃগয়া করা হয়। 

ঈষা (কৃ) লাঙ্গলের অংশাবশেষ। 

উৎসগ (ব্যা) সাধারণ বাঁধ (06176- 
191 18016) 1 

উপধা (ব্যা)_'অলোহন্ত্যাৎ পূর্ব 
উপধা” (পাঁণান ১।১। ৬) 
নাম। 

উপপদ (ব্যা)_তন্তরোপপদং সপ্তমী- 
স্থম (পা ৩।১।৯২) এই 
পাদের সমাপ্ত পর্য্তি স”্৬মশ 
বিভান্তদ্বারা সৃচিত শব্দ । যেমন, 
কমণ্যন্‌ সুত্রে 'কর্মীণ' এই 
সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা সূচিত 
শব্দ উপপদ। 
'উপপদবিভন্তেঃ কারকাবিভান্তি- 
বলীয়সী-এখানে উপপদ 
বাঁলতে নমঃ, স্বাঁ্ত, স্বাহা, 


স্বধা প্রভৃতি অব্যয়পদকে 
বঝায়। 

উপসজ্ন (ব্যা)-প্রথমানাদর্টিং 
সমাস উপসজর্নমূ। (পা 
১। ২। ৪৩) 


সমাসসূত্রে প্রথমা বিভান্তদ্বারা 
সূচিত পদের নাম। “উপসজন, 
সংজ্ঞক পদ সমাসের পূর্বপদ 
হয়। একবিভান্ত চাপৃবানপাতে 


১৯৭ 


(পা ১। ২1৪৪) সমাসের 
বগ্রহবাক্যে যে পদ সব্দা এক- 
বিভন্তিতে থাকে, তাহাকেও 
উপসর্জন বলা হয়; এই প্রকার 
উপসজজন সমাসে পৃবৰর্পদ হয় 
না। 

উপসপ (গ)জল্ম হইতে তৃতীয় 

বর্ষে হস্তীর নাম। 

ওষাঁধ (উ)-যে গাছ ফল পাকলে 
মারয়া যায়। 

ওড়ব (স)_-এক প্রকার রাগের নাম। 
পাঁচাট স্বরের দ্বারা রাগ এই 
ন।ম প্রাপ্ত হয়। 

কণ্চুকী (না) সর্বকার্ধে 'নপুণ, 
নানা গুণসম্পন্ন ও অন্তগপার- 
চারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলা হয় 
কণ্চুকী। 

এ (অ)_যে অশ্বের স্কন্ধে, বক্ষে 
ও বাহুদ্বয়ে দেহ অপেক্ষা ভিন্ন 
বণ থাকে । 

কট্টন (কু)_বীজ অত্কুরিত হইবার 
পর আগাছা উপ্‌ূড়াইয়া জাঁম 
সমতল কারবার প্রণালশর নাম। 

কলভ (গ)_জল্ম হইতে পণ্চম বষে? 
কাহারও কাহারও মতে ত্রিংশ- 
বর্ষে, হস্তীর নাম। অজ্পবয়স্ক 
হস্ত মান্রকেও এই শব্দে বঝান 
হয়। 

কাণ্ডারণা (স)-নিপুণভ।বে শোভিত 
ও 'বাবিধ গমকযুস্ত অরস্থানের 
প্ুদত তার নাম। 

কল্যাণ (গ)_জল্ম হইতে চতুর্থ 
দশকে হস্তীর নাম। 

কাল্যা (শ্যে)_নানারূপ কৌশলে 
মৃগয়ার নাম। 


৯৯৮ 


কুম্ভ (গ)_হস্তীর ললাটোপাঁর 
উন্নত স্থান। 

কূটতান (স)_যে সকল সম্পূর্ণ ও 
অসম্পূর্ণ মূ্ছনাতে স্বরগ্ীলি 
অপর্ুমে উচ্চারত হয়, উহারা 
কৃটআন নামে আভাহিত। 

কৃত্য (ব্যা)_-তব্য, অনীয়র্‌, ণ্যৎ, যৎ, 
ক্যপ্‌-এই পাঁচাট কৃতগ্রত্যয়ের 
নাম। 

কোকাহ 
নাম। 

ক্ষুপ (উ)-যে উদ্ভিদের মূল ও 
শাখা হুস্ব। 

খুরন্র (অ)_ঘোড়ার খরের নাল। 

গভগৃহ (বা) ইম্টকামীর্মত গৃহেল 
কোঠাঘর। ইহা নানাবিধ : যথা 
_শািবকাগভ* নালিকাগভ” 
হম্যগভ ইত্যাঁদ। 

গিরিচর (গ)_এক প্রকার হস্তী। 
ইহা অতঃ্ত বলশালী, যুদ্ধ- 
নিপূণ ও অগম্াস্থানে গমন- 
পট;। 

গীত (স)-চত্তাকর্ষক স্বর সমা- 
বেশের নাম। সূতবাং, গত 
শব্দে কথায,ভ্ত গান নাও হইতে 
পারে। 

গুণ (ব্যা)-অদেঙ্‌ গণ (পাঁণান_ 
১।১। ২)। খা. খৃ স্থানে 
অর; ৯ স্থানে অল, ই, ঈ 
স্থানে এ এবং উ, উ স্থানে ও 
হওয়াকে গুণ বলা হয়। 

গোপুর (বা)_নগরের দ্বার। কাল- 
কমে এই শব্দে মান্দরের প্রবেশ- 
পথকে বুঝান হইতে থাকে। 
দাঁক্ষণ ভারতীয় বাস্তুশিল্পের 


(অ)_শ্বেতবর্ণ অশ্বের 


ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


গ্রন্থে বাশম্ট এক প্রকার প্রবেশ- 
পথের নাম 'গোপর । 

গ্রহ (স)-ভরতের মতে, ইহা 
অংশেরই নামান্তর । পরবর্তী 
অপ্রধান স্বর। 

গ্রাম (স)- একপ্রকার ঠাট (১০৪16) । 
শ্রতি ও স্বরের সমাবেশের নাম 
গ্রাম। সাধারণতঃ নাদস্ট 
ব্যবধানে অবাঁস্থত সপ্তস্বরের 
নাম। 

[ঘ (ব্যা)-শেষে ঘ্যসাঁথ (পাঁণাঁন 
১1:৪1 ৭)। সাথ ও পাতি 
ভিন্ন অনদীসংজ্ঞক ই-কারাল্ত 
ও উ-ক্যবান্ত শব্দ। সমাসের 
উত্তবপদে 'পাত' শব্দ থাকিলে 
এ সমাসবদ্ধ পদও 1ঘ-সংজ্ঞক। 

চন্কা (গ)_ হাঁস্তগাব্রের মধ্যভ।গে 
স্থানাবশেষ। 

চাঁলকা (গ)-গঃজব কর্ণমূল। 

চৈতা (বা)_ প্রাচীন যূগে আঁশ্নবেদণ, 
পাবত্র বৃক্ষ এবং দেউল বা 
প্রাসাদাঁদ বঝাইতে এই শব্দেব 
প্রয়োগ হইত।  পক্ে চিতার 
উপরে নামত মঠ এই শব্দ- 
দ্বার আভাহত হইন5। তৎপর 
এই শব্দে মঠমাত্কেই বুঝাইত। 

জবন (গ)_জল্ম হইতে তৃতীয় দশকে 
হক্তীঁর নাম। 

জাঙ্গল (উ)-উষর ভূঁটি। 

জঁত (স)- ইহার বাভন্ন লক্ষণ 
দেখা যায়। লক্ষণগুঁল সংক্ষপে 
এইরূপ £ ] 

(১) শ্রুতি, গ্রহ. স্বর প্রীতি 
উপাদান নিয়া যে-স্বর- 


শব্দকোষ 


সম্ভার প্রকাশিত 
তাহার নাম জাতি। 

(২) যে স্বর সন্দভে'র ললা- 
য়িত গাঁত ও 'বকাশ থেকে 
গঠনের বা রাগর্পের প্রকৃত 
রসপ্রতীতি হয় তাহাকে 
জাতি বলে। 

(৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগীল 
যে মূল রাগ হইতে জন্ম- 
লাভ করে, তাহাকে জাতি 
বলে। 

টঙ্ক (শ্যে)_একপ্রকার ওজন (১ 
টঙক-৪ মাষ) 
টি (ব্যা)_অচোহন্ত্যাদ টি (পা 

১।১। ৬৪) পদের অন্ত, স্বর 

হইতে আরম্ভ কাঁরয়া অবাঁশজ্ট 

অংশ। 

তাঁজক (অ)-যে অশ্বের গ্রীবা 
দীর্ঘ, কর্ণ হুস্ব এবং যে মহা- 
বেগ, মহাকায় ও নিভয় 
তাহাকে এই নামে আভাহত 
করা হয়। 

তাল (স)__গীতের পারমাণ-নণয়ক 
কাল বা সময়। কোহলের মতে, 
ত-কার শিবকে ও ল-কার 
শীল্তকে বঝায়। সুতরাং, শিব- 
শান্তর সংযোগের নামই তাল। 

'আবাপ', শনক্কাম" প্রভীতি ভেদে 

তাল বহুবিধ। 

দান (গ)হাস্তদেহ হইতে নির্গত 
এক প্রকার তরলপদার্থ (ঘম' 
নহে)। 1০০ বা মদবারি। 

দেশী (স)-_াবাঁভন্ন দেশে বা অণ্থলে 
প্রচালত সঙ্গঁত। 


হয়, 


১৯৯ 


দ্রাবড় (বা)_স্থাপত্যাশল্পের যে 
রূপ দাক্ষিণাত্যে প্রচালত ছিল, 
তাহার নাম। 

দ্রোণ (ক)_এক শ্রেণীর মেঘ। 

ধীরপ্রশান্ত (না)_নাটকের নায়ক 
বিশেষ। নায়কের সাধারণ গুণ- 
সম্পন্ন দ্বিজাদি। 


ধীরলালত (না)_ নাটকের একপ্রকার 
নায়ক। ইাঁন কোমলস্বভাব ও 
নৃতাগীতাসন্ত রাজা; হান 
মল্মীর উপ'র কার্ধভার ন্যস্ত 
করিয়া 'নাশ্চন্ত থাকেন। 

ধীরোদাত্ত না)_ নাটকের আত্মশ্লাঘা- 
হীন, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, 'স্থির- 
প্রকীতি, দটঢ়াচত্ত, গম্ভীর ও 
নগ্‌ঢ়মান নায়ক। 

ধঁরোদ্ধত (না) নাটকের একপ্রকার 
নায়ক; ইনি প্রতারক, উগ্র- 
স্বভাব, চণ্চল, গার্বত ও আও্ম- 
শলাঘাপরায়ণ। 

ধুবা (স)-একপ্রকার গীত। উত্তম, 
মধ্যম ও অধমভেদে ইহা 
প্রধানতঃ ন্রিবধ। ভরতের মতে, 
ইহা পণ্টবিধ-_ প্রবেশ, আক্ষেপ, 
নজ্কম, প্রাসাঁদক ও আন্তব। 

নদী (ব্যা)_যমস্ত্র্যাখ্যো নদ (পাঁর্ণান 
১।৪।৩)। ঈ-কারাল্ত ও 
উ-কারান্ত স্নীলঙ্গপদ। এই 
জাতটয় যে সকল পদের অন্ত্া- 
স্বর ইয়্‌ বা উব্‌ হয়, উহারা 
কিন্তু নদী-সংজ্ঞক নহে। 
আবার, "স্ত্রী'র অন্ত্যস্বার যাঁদও 
ইয়্‌ হয় তথাঁপ ইহা নদী- 
সংজ্ঞক শব্দ। 


২০০ 


নল (কু)_একগ্রকার বৃক্ষ । শস্যের 
মঙ্গলাথে ইহাকে ক্ষেত্রপার্রবে 
রোপণ কারবার বিধি আছে। 

নাগর (বা) উত্তরভারতে প্রচলিত 
স্থাপত্য 'শিজেপের নাম। 

নাট্য (স) নৃত্য দ্রষ্টব্য। 

নাদ (স)_দামোদর়ের মতে, ন-কার 
প্রাণকে ও দ-কার অনলকে 
বুঝায়। সুতরাং, নাদ প্রাণ ও 
অনলের সাহাষে। উৎপন্ন । ইহা 
গানে প্রধান ব্যাপার। 

নান্দ (না)_(নাট্যবস্তুর আরম্ভের 
পূর্বে) যাহাদ্বারা (নটনটীর বা 
সামাঁজকবর্গের প্রীতি) আশী- 
বাদ সহ দেব, 'দবজ, ও রাজা- 
দর স্তুতি করা হয় 'তাহার নাম 
নান্দী। 

নিপাত (ব্যা) চাদয়োহসত্বে পাঁণাঁন 
১।৪। &৭)। অদ্রব্যবাচক “চ' 
প্রভৃতিকে পাত বলা হয়। 
পূর্বনিপাত, পরানপাত প্রভাতি 
স্থলে শনপাত'-এর অর্থ শব্দের 
স্থান। 

নিরালম্বা (অ)_অম্বের গাঁতিবিশেষ। 
তাঁড়ত হইলে অশ্ব এই 
গাততে চলে। 

নির্যাণ (গ)_হাঁস্তচক্ষুর বাহিঃ 
কোণ। ৃ্‌ | 

, নর্বাণ গে)_হস্তীর স্নান। 

নিষ্ঠা (ব্যা)স্ত এবং ভ্তবতু_এই 
দুইটি কৃত্রত্যয়ের নাম। 

নৃত্য, নূত্ত, নাট্য (স) ধনঞ্জয়ের 
মতে, নৃত্য ভাবাশ্রয়, নূত্ত 
তাল লয়াশ্রয় এবং অবস্থা- 


ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


[শেষের অন্করণের নাম 
নাট্য। 

নৈকাঁরক (গ)-জল্ম হইতে ষ্ঠ 
বর্ষে হস্তর নাম। 

ন্যান (স)_যে স্বরে গানের বা 
নাম। 

পদ (ব্যা)_সপ্তীতঙন্তং পদম্‌ 
(পাঁণাঁন ১। ৪1 ১৪)। সুবন্ত- 
প্রাতপাঁদক ও তিঙন্ত ধাতুকে 
পদ বলা হয়। 

পাকল (গ)_হস্তীর জবর। 

পীঠমর্দ (না)_নাটকে অপেক্ষাকৃত 
ব্যাপক প্রাসাঞক বৃত্তে 
(6015096) নায়কের সহায়কে 
এই নামে আঁভাঁহত করা হয়। 
পীঠমর্দ নায়ক অপেক্ষা িন্সিং 
গুণহীন এবং শৃঙ্গারেতর রসে 
নায়কের সহায়। কোন কোন 
নাট্যগ্রল্খে নাঁয়কারও পাঠ 
মার্দকা দেখা যায়। 

পচ্চুক (গ)_জন্মের দ্বিতীয় বষে' 
হস্তঁকে এই আখ্যা দেওয়া 
হয়। 

পুন্দ্র (অ)_অশ্বের নাসিকার উপরে, 
কিন্তু কর্ণের নিম্নভাগে, যে 
সাদা চিহ্ন থাকে তাহার নাম। 

পদজ্কর (কু)-একপ্রকার মেঘ। 

পৃ্প (অ)_অশবদেহে কতক চিহ 
পকছুদন পর্যক্ত থাঁকয়া 
বলনন হইয়া যায়। এইর্‌প 
চিহকে বলা হয় পুষ্প। 

পুষ্যযান্রা (কু) _পৌষমাসে ধান্যচ্ছে- 
দের পূর্বে এই" অনুষ্ঠান 
গবধেয়। 


শব্দকোব 


পূর্ণকণ্ঠী (অ)-অশ্বের গাঁতি- 
বিশেষ; ইহাতে ঘোড়া মুখ 
সোজা রাঁখয়া চলে। 

পেচক গে) গজলাঙগুলের মূলের 
চতুষ্পাশ্ব । 

পোত (গ)জন্ম হইতে দ্বিতীয় 
দশকে হস্তীর নাম। 

প্রতান ডে)_বি্তারিণঁ লতা। 


প্রবেশক (না)_ইহা একটি "অর্থো- 
পক্ষেপক' (যাহাদ্বারা নাট্য- 
বস্তুর অংশাবশেষ সূচিত 
হয়)। ইহাতে অসংস্কৃত-ভাষা- 
ভাষী নীচপান্র থাকে এবং ইহা 
দুইটি অঙ্কের অন্তার্নীবষ্ট 
হয়; ইহার অবাশিম্ট লক্ষণগুলি 
বিজ্কম্ভকের ন্যায়। 

প্রদ্তাবনা নো)_ নাট্যবস্তুর আরম্ভের 
পূর্বে যে অংশে নট, বিদূষক 
বা পারপশ্বিক সত্তরধরের 
সহত স্ব স্ব কার্য সম্বন্ধে বা 
নাট্যবস্তু সম্পর্কে 'বাঁচন্তর কথো- 
বা 'আমুখ' বলা হয়। 

প্রাজন (ক) _পচ্চনিকা বা প্রাজনিকা; 
বৃষ-তাড়নার্থ যাঁজ্ট। 

প্রীচপাঁদক (ব্যা)_অথ বদধাতুর 
প্রতায়ঃ প্রাতপাঁদকম্‌ পোঁণাঁন 
১। ২। ৪&)। 
যাহার অর্থ আছে, অথচ যাহা 
ধাতু বম প্রত্যয় নহে তাহার নাম 
প্রাতপাঁদক। 
কৃত্তীদ্ধতসমাসাশ্চ 
১। ২।৪৬)। 
কৃতপ্রত্যয়ান্ত, তগ্ধতপ্রত্যয়ান্ত 


(পাঁণান 


২০১, 


এবং সমাসেরও প্রাততিপাঁদিক 
সংজ্ঞা হয়। 

ফাল (কৃ) লাঙ্গলের যে লোৌহময় 
অংশের দ্বারা ভূমিকর্ষণ হয়; 
ইহা অকর্পন্রসদূশ ও এক হাত 
নয় (বা পাঁচ) আঙ্গুল দীঘ । 

বনস্পাতি উ)যে গাছে ফুল না 
হইয়া ফল হয়। 

বর্বর (গ) জন্মের চতুর্থ বর্ষে 
হস্তর নাম। 

বল্লশ (উ)-যে লতা বৃক্ষ বা অপর 
কোন আশ্রয়কে বেস্টন কাঁরিয়া 
থাকে। 

বহুল (বা)_কোন প্রাক্রয়া কোন 
কোন স্থানে হওয়া, কোথাও না 
হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেপে 
বিকঙ্গপে ও অনার্প হওয়া 
এই চারিপ্রকার অবস্থা বুঝাইতে 
এই শব্দাটর ব্যবহার হইয়া 
থাকে। 

বাদী (স)_যে স্বর রাগের স্বরৃূপকে 
[বকশিত করে তাহার নাম। 


বাদ্য (স্)ট-ভরতের মতে, বাদ্য 
চতুর্বিধ--তত, অবনদ্ধ, ঘন ও 
সষির। . 

বারীকর্ম (গ)-হস্তী ধাঁরবার 
প্রণালীবিশেষ। 

বিক্ক গ)_জন্মের দশম বর্ষে 


হস্তরর নাম। 
শর্মা (অ)_অশ্বের একপ্রকার 
গাঁতি। 

(গ)_হস্তীর মস্তকোপরি 
উন্নত অংশদ্বয়ের মধ্যবতর্ট 
গভীর স্থান। 
[বদৃূষক (না) শঙ্গারঘাঁটিত ব্যাপারে 


বিদু 


২০২ 
নায়কের সহায়ক । ইনি কম 
অঙ্গ-ভঙ্জা ও ভাষাদ্বারা 
হাস্যোদ্রেক করেন। 

ববাদী (স)যে স্বর রাগের 
সোন্দয হান ঘটায়। 

বিমান (বা) একপ্রকার ইন্টকানীর্মত 
গৃহ। 

ি্কম্ভক (না)- নাটকের অঙ্কের 
আদতে সা্রাবজ্টী অর্থেপ- 


ক্ষেপকবিশেষ (প্রবেশক দ্রষ্টব্য ।) 
ইহা অতাঁত ও ভাঁবষ্যতের 
ঘটনাবলীর সধাক্ষপ্ত নিদেশ 
দেয়। 

বাঁদ্ধ (ব্য)_বাদ্ধরাদৈচ (পাঁণান 
১।১।১)। অ স্থানে আ, ই 
ঈ ও এ স্থানে এ, উ উ এবং 
ও স্থানে ও, খ খৃ স্থানে আরু 
এবং ৯ স্থানে আল হওয়াকে 
বাদ্ধ বলে। 

বেসর (বো)_স্থাপত্যাশল্পের প্রকাব- 
ভেদ। কোন কোন মতে, 
উড়িষ্যার স্থাপত্য এই নামে 
আভাহত হইত। . আবার, 
কাহারও কাহারও মতে, 'আন্ধ' 
ও 'কালঙ্গ' ভেদে ইহার দুইটি 
রূপ ছিল। 

ভদ্র গে)_ হস্তীর প্রকারভেদ । 

ভরতবাকা (না)_ নাট্যগ্রন্থের সব 
শেষে লাখিত এবং সম্ভবতঃ 
আভনয়ের সমাপ্তি-সূচক বাক্য 
হিসাবে রঙ্গমণ্ে ভরত” বা নট- 


গণকর্তৃক পঠিত। কেহ কেহ 
নাট্যশাস্ত-প্রবর্তক ভরতম্ঁনর 


নামের সাহত সংযুন্ত বাঁলয়া 
ইহাকে ভরতবাক্য বলে। ইহাতে 


ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান 


থাকে ভগবানের ?নকট প্রার্থনা 
অথবা সামাজাঁকবর্গের উদ্দেশ্যে 
আশীর্বাণী। 

ভূগৃহ (বা) মাটির তলার ঘর। 

মজ্জন (গ)_জন্মের অল্টম '“বষে" 
হঙ্গতীর নাম। 

মাঁদকা বা মাঁয়কা (ক)_মই। 

মার্গ (স)--সাধারণ অর্থে 94551081 
101510। দামোদরের মতে, 
তাহাই মার্গ সঙ্গীত যাহাকে 
ব্ুহ্মা অন্বেষণ করিয়া পাইয়া- 
ছিলেন ( মৃগ-অন্বেষণ 
করা) এবং যাহা ভরতমন 
মহাদেবের সমক্ষে প্রয়োগ 
কাঁরয়াছিলেন। 

মৃম্টিমোক (শ্যে)শেনপাতা 
মৃগয়ায় শ্যেনকে লক্ষ্যের প্রাত 
নিক্ষেপ কারবার একটি 
প্রণাল। 

মূছ'না (স)_যাহাতে সাতাট স্বর 
থাকে তাহার নাম মনা । ইহা 
স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ 
হইতে। উদ্ভূত । 

মগ (গ)- হস্তীর প্রকারভেদ । 

মোধ (কু)_ ন্যগ্রোধ, সস্তপর্ণ বা 
অপর কোন 'ক্ষীরবান্‌' বৃক্ষ- 
দ্বারা নামত স্তম্ভ বা খুশট। 
প্রচুর পাঁরমাণে শস্যপ্রাপ্তর 
উদ্দেশো ক্ষেত্রমধ্যে মোধরোপণ 
বিধেয়। 

যাবশ (শো)ক্ষেত্রে শস্যের 
কম্পনাদ লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে 
লুক্কায়ত পশুর মৃগয়া। 

যুগ (কু)_লাঙ্গলের যে অংশে বৃষ 
বাঁধা থাকে; জোয়াল (5০৮) । 


শব্দকোষ 


যোগবিভাগ (ব্যা)একটি সূত্রের 
কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া এ 
অংশটুকুকে একটি পৃথক 
সৃত্ররূপে গ্রহণ। 

যোত্র (ক) যে রজ্জবদ্বারা বৃষকে 
যুগের সাহত বাঁধা হয়। 

যৌধ গে)-জল্ম হইতে পণ্চম দশকে 
হস্তীর ন।ম। 


রাগ, রাগণী (স)_যাহা শ্রোতীচত্তের 
রঞ্জন করে তাহাই রাগ। মত- 
জ্গের মতে, রাস্ত বা আনন্দ 
জনক স্বরসমূহের নাম রাগ। 
দামোদরের মতে, কবরবর্ণ- 
বিভুষত ধ্ৰনাবশেষকে রাগ 
বলা হয়। সাধারণতঃ ছয়াঁট 
রাগের কথা বলা হয়। কিন্তু, 
সঙ্গীতশাস্ত্রের নানাগ্রন্থে ছয়াটির 
আধক নানা রাগের উল্লেখ 
আছে। ছয় রাগের ন'মকরণ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রতোক 
রাগের কয়েকাঁট রাগণন কাঁলপান্ 
হইয়াছে। রাঁগণর নামকরণ 
ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ 
রাঁহয়াছে। 

লয় (স)কাল বা সময়ের অন্তর 
অর্থাং ব্যবধানের সমতার নাম। 
দ্রুত, মধ্য ও বিলাম্বিত ভেদে 
লয় ব্রিবধ। 


শিশু (গ)-জন্মের সপ্তম বর্ষে 
হস্তীঁর নাম। 

শ্রুতি (স)_ প্রাঁতধ্যানহীন স্বরূপে 
শ্রুত নাদকে গ্রাত বল। হয়। 


ভরত দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বীকার 
কাঁরয়াছেন। 


২০৩ 


ষাড়ব (স) ছয়টি স্বরের দ্বারা রাগ 
এই নাম প্রাপ্ত হয়। 
সংপ্রসারণ (ব্যা)ইক্ষণঃ 
রণম (পা ১।১। ৪৫) 
য.ব,র ও ল স্থলে যথাক্রমে 
-. ই,উ, খা ও ৯ হওয়ার নাম। 
সংবত (কু) একপ্রকার মেঘ। 
সংবাদ (স)-বাদী স্বরের দ্বারা 
বিকাঁশতরুপ রাগের পাঁরপোষক 
স্বর । 
সংহতা (বাা)-পরঃ সান্নকষঃ 
সংহতা (পা ১।৪। ১০১) 
দুই বর্ণের চরম নৈকট্য বা 
মিলনকে সংাহতা বলা হয়। 
সংহাতাই সন্ধি নামে খ্যাত। 
সবর্ণ (ব্যা)_-তুল্যাসাপ্রযত্রং সবর্ণম্‌ 
(পা ১।১। ৯) 
যে সকল বর্ণের উচ্চারণের 
স্থান ও প্রযত্ব (69017) সমান, 
উহারা সবর্ণ। স্বরবণণ বাঞ্জন- 
বর্ণের সবর্ণ হয় না। 
সর্বনামস্থান (ব্যা)পুধীলঙগ ও 
স্তীঃলঙগ শব্দের ক্ষেত্রে সু, ও, 
জস্‌, অম্‌, ও-এই পাঁচটিকে 
সর্বনামস্থান বলা হয়। ক্লীব- 
লিঙ্গ শন্দের স্থলে জস্‌ ও 
শস্‌-এর এই নাম হয়। 
সাল্লাহ্য (গ) যুদ্ধে বাবহৃত হস্ত। 


সত্রধার (না)_ইনি অনেক পাঁরমাণে 
আধ্যানক কালের 'মণ্ঠাধ্ক্ষ' বা 
৩(7০-7791)2,591-এর ন্যায়। 
হান নৃত্য, গীত ও বাদো 
অভিজ্ঞ এবং নাট্যপ্রয়োগে 
আঁতিশয় নিপুণ । 


তপ্রসা- 


২০৪ ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


সেরাহ (অ) _দ:গ্ধবর্ণ অশ্বের নাম। শ্যৈনকে লক্ষ্যের প্রাত নিক্ষেপ 
স্বর (স)_যাহা শ্রাতির অব্যবাহত. কারিবার প্রণালীবিশেষ। 
পরে উৎপন্ন হয় এবং যাহার হেতু (ব্যা) কোন কার্যের কারণ বা 
প্রাতধ্বান আছে, যাহা স্নিগ্ধ. উদ্দেশ্য। ইহার সাহত ক্রিয়ার 


ও আনন্দপ্রদ তাহাই স্বর। কোন যোগ থাকে না। 
তৎপ্রযোজকো হেতুণ্চ 


হলপ্রপারণ (কু)যথাকালে ক্ষেত্রে 
(পাঁণান ১1৪1 ৫৪)_এই 
হলচালনা কারবার পূর্বে এই সূত্রে প্রযোজক কর্তা অর্থাং 
অনুষ্ঠান বিধেয়। ণজল্ত ক্রিয়ার কর্তাকে 'হেতু” 
হস্তামোক (শ্যে)-শ্যেনপাতা মগ্রয়ায় . নামে আঁভাহত করা হইয়াছে। 


সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী 
ব্যাকরণ 


8361৬91101: ১5921085091 ১9151১11% €319.0017721, 

€51955102] 4৮০ (1315091% 2130 (0010015 01 11) 1[100101) 1১607919), 13102191155 
৬1৫52. 131)3৬2)) 130107025) 1954. 

16101): 17151915 01 ১11০10110 1.1191200115, 

6৮ 1170191) 48170101005, 1], 000. 108-110. 


গুরুপদ হালদার ৪ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস । 
পতঙ্জলি ঃ মহাভাষ্য (পচ্পশা)। 
পাঁণাঁন 8 অম্টাধ্যায়। 


নাট্যশাস্ত্ 


ধনগ্জয় £ দশর্পক। 
ভরত ঃ ন'্ট্যশাস্ত্র। 
ব*বনাথ ঃ সাহত্যদর্পণ। 


[9100 9107১1001 1012009- 


উদ্ভিদাবিদ্যা 

কালপদ 'বশ্বাস 
ও 

এককাড় ঘোষ: ভারতীয় বনৌষধি, ১ম ও ২য় খণ্ড। 
গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ৪ প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ বিদ্যা, শ্বাবদ্যাসংগ্রহ, কাঁলকাতা। 
1বরজা সেনগুপ্ত € বনৌষাঁধদর্পণ (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯০৮। 
রমেশচন্দ্র মজুমদার £ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা, গবশবাবদ্যাসংগ্রহ, কাঁলকাতা । 
71200177091) 03. 7, : 00920275100 051000159. 


র্‌ ১১: ৬2108502901, 021001012. 

ঠী ১৯ 5 48৯30601501 1170121 001%1115201017 51০.১ 091001005,. 
৪ ১১ 5০৫1০ [91205 8. 00. 12৬ ৬০1. 7১. 1১ 08100102, 
রি ১১213018179 11. 11070191950 2100 7১1656100 (০100191 


চ75101985 01 117012, ৬০1, 1), 
5681) 8. টৈ.; 7075 চ9959101%5 901917065 0 0065 218016101 17100115, ৬ 21210251, 
1958. 


২০৬ ভারতের জ্রানাবজ্ঞান 


কাঁষশাদ্ত 

কোটিলাীয় অর্থশাস্ত্র সৌতাধ্যক্ষ)। 

/৯1521: £& 21100160015 200 911160 215 110 ৬০1০ 11019, 

1৬190010001) 0. 75.:&:13206101) ৪. 00, 5 1151-82725519 85190090০16, 
08100012. ও 

২০৬, 1. 0, 2 ঞ0019106 1100101] 1800, 08100810095 1948. 

[0৮ (01210101011) ৩. 1১, 480100816019] [19001059 1) /৯1016106 17101551005 
4৯, [১ ৩৬ 70911)1১ 1২6৬15৮/ 991195, ০. 4. 


/৯0179152) 1১. হু. ::1711700 £101010501075 11 11101 0110 4৯010990১1৬] 91)0.5912, 
০1165, ৬০1, ৬]. 


1317900001)6101১ 1, 1১, 2 £& ১104 01) ৬৪5(01-৬100, 


গাজশাস্ত 

নীলকণ্ঠ: মতঙ্গলীল।, “সং গণপাঁত শাস্ত্রী, ভ্রিবান্দ্রম্, ১৯১০। 
| /6101-এব মতে, এই গ্রন্থের রচয়িতা নারাষণ- দ্ুঃ [71901 01 9417১8111 1-10670001, 
[. 465. এই গ্রন্থের জার্মাণ অনুবাদ কারয়াছেন 21170017 (897]10, 1929) ও 
ইংরাজাঁ অনুবাদ কারয়াছেন 18057100, (5৪1০, 1931.) | 
গালকাপ্য ঃ হস্ত্যাণর্বেদ, আনন্দাশ্রম, পুনা, ১৮৯৪। 

[তাঞ্জোরের সরস্বতণ মহল লাইব্রেরীতে ১২২৯৫ সংখ্যক পুশথ গজশাস্ত 

সম্বন্ধে রচিত; গ্রন্থ ও গ্রল্থকারেব নাম তালিকায় লাখত নাই।] 


অশবশাদ্দ্ 
অ*বশস্॥ (নকলকৃত), সং গোপালন্‌, সরস্বত+ মহল লাইবেরণ, তার্জোর, ১৯৫২ খজ্টাব্দ। 
অখ্ববৈদ্যক (জয়দত্তকৃত), বিবূলিওথেকা ইশ্ডিকা সংস্করণ, কাঁলকাতা, ১৮৮৭ খন্টাব্দ। 


শ্যোনিকশাস্ত্ 
শ্যৈনিকশাস্ম (ুদ্রদেবকৃত): সং হরপ্রসাদ শাস্বী হেংরাজী অনুবাদসহ), এাঁসয়াটক্‌ 
সোসাই€ট, কলিকাতা, ১৯১১০। 


কামশাস্দর 
কামসূত্র বোংস্যায়ন-কৃত) 
06, 5. 5: 1701606 1101910 17709005 2109121001০ 1.165191016১ (0910001%, 1959. 
৮6561, ব. 3.: 99509 115 11 /৯0016100 210019১ 02100012, 1952. 


সংক্ষপ্ত প্রমাণপঞ্জন ২০৭ 


সঙ্গণতশান্ত্ 
কে) মৃলগ্রল্থ 

অহোবল- সং্গতপাঁরজাত, সং কালীবর বেদান্তবাগণশ, কাঁলকাতা, ১৯৩৬। 
দত্তিলম--সং শাম্বীশব শাস্তী, ভ্রিবান্দ্রমূ ১৯৩০। 
নারদ--সঙ্গীতমকরন্দ, সং আর্‌" কে" তেলাঙ্গ্‌, বরোদা, ১৯২০। 
পাশ্বনদব_-সতীতসময়সার, ন্রিবান্দ্রম্‌, ১৯২৫ । 
ভরত- নাট্যশান্তর। 
মতঙ্গ- বৃহদ্দেশী, সং শাম্বাশব শান্ত, ভ্িবান্দ্রমৃ, ১৯২৮। 
শাঙ্গদেব_সঙ্গীতরত্মকর, মাছুজ ও পুনা সংস্করণ। 
সোমনাথ পাঁণ্ডত_ রাগাববোধ, সং সংর।গ্গণ্য শাস্ত্রী, মাদ্রাজ, ১৯৪৫। 
স্বরমেলকলানাঁধ-_অল্লামালাই বশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২। 


(খ) আধ্ানক গ্রন্থ 


বংলা 
আময় সান/প--শ্রাচটীন ভারতের সঙ্গখভাঁচন্তা, 1বশ্বাঁবদ্যাসংগ্রহ । 
প্রমথ চৌধূরণ | 

রর ৃ 


হীন্দরা দেবীচৌধুরাণী-হন্দুসঞ্গীতি, বশবাবদ্যাসংগ্রহ। 
স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ__সঙংগণত ও সংস্কাতি। 


ইংরাজী 

(1017061015১ 13, : 11)00401061017 (0 1170 ১0010% 01 117410111101১16১ 1.014017, 1913. 

0091718011১ 09. 0০. : 17২58852170 [২9511115, 7391009, 1948. 

09119101500, 7, 2 10105 1:68690% 91 10019) 00%00914, 1938. 

[১178195934৯ 2 04101) 051০5 1938, 

৮9012, চা. 4৯০ :1009 18510 01 10010, 091000069১ 1921, 

1২010) 0, 16: 92175109 195609/218১ (511, 0১১ 190195, 1945. 

২0561011791, 12. 1106 901 01 110121) 7101510, 2110 119 17১11701716101১) 1,0110101), 
1928, 

100). 21006 &1051০81 ০0100510105 01 5010412079১ 1.5100215, 1904. 

120016 ৬. টি, : 91 [১1170109] 22295 ০ 11)6 1701110119১ 0০8100118, 1877. 


(গ) প্রব্ধ 
০091098125৬/21)/, 4৯০ ৮১ 2 1010051271585- 25৬ 3০০91: 0 07197)191 4৯7 20 
(0010016, 7,0170017, 1925. 
02118011, 0. 0.2 (01) ই০0-47/210 ০০001680001) 0০ /10217) 1101510) 430, 
(2) 101702--2, ড05 ০0£ 010 11)0197) 912£5-500185১ 7 00]11791]. 
0 700510 4১080612855 1%190195. 


-২০৮ ভারতের জ্ঞানাবিজ্ঞান 


দলপতি: ফাবনপারপাটীী অনক্রম। 
বররুচ: পন্রকৌমুদী, সং সুরেশ ব্যানাজ, 984116017০6 106০০20) (0011586 
ঢ65621701) 17051100105 (5, %&. 106 1216561080101 ০.) 7১0০009. 


সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান 
(01790010011, 3. 8. (1) 927510110 705055565, 0816002) 1939. 
(2) 30৬91919-09100512 ৪204 09092%998৬2101) 005100058. 
1940. 
[150171001১1]. : 8১06175 9 [17019 ৬৬ 0100610. 


সুশীলকুমার দে ঃ নানানবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৫৪। 
সংস্কৃত সাহত্যে বোম্ধগণের দান 


চ২০111/0110-01091701795911-60., 4৯, 710200 1১80095 1957. 
11116110162, 81. : 17215101501 1100101) 1.105196015) ৬০1, |]. 


মূসলমান ও দংস্কৃত সাহিত্য 
(01901017001, 1. 13. :7105110 02901017980 10 5917১111010 16591101175, 081001169 
1945. 
[11011041018 11717 নামক গ্রল্থের ন্বিতখয় ভাগ (0০91900114১ 1949) 
1111১1।] 1১211017086 ইত্যাঁদ শীর্ষক উন্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য । ] 


বাহভারতে সংস্কৃত সাহত্যের বিস্তার ও প্রভাব 
139£01)1, 2১, 0. 2 117019, 2170 (51)00১ 1301098, 1950. 
83551)01) :1105 ৬/০0000]7 (1096 ৮95 11)019, 
€01791051)1, 83. 1২. & €00109105%2101, 
বব. 7১. : 10019 2100 7252৮ 765, 2, 11, 0910062, 1933. 
€901709) 3. : ০%0510110 11) 1000775519১ 981)07, 1952, 
19017700015 ২.0. : (1) 1710481 001010165 111 1196 1727 17950 0০9100169, 1944. 
(2) £091576 200191) 0010917865 11 (175 191 129১» ০915, 
17]. 
1101512101১) ৮. : 2101] 10109117795485072, 
০0০91008101 07116101091] [২6562510199 151901259 1956 (96101610109), 1957 (১1101)91) 
(চ-সয়েনডালন্‌ এর প্রবন্ধ 800120 1:/19180015 0) 00802) 
এ (0. 7011001%-র প্রবন্ধ 9৪050176 5000165 11) 12) ১0.) 


ভারত ও মধ্য এশয়া- প্রবোধ বাগচী । 


সংস্কৃত সাঁহত্যে গবেষণার ধারা 
10917061:27, ২ টব, : 700£655 0:1 [1001০ ১৫.৫155. 
19052112170 4৯, 09: 9000155 1080105 2100 1১019179501 [0019১ 7300002, 


নির্ঘউ 


তবান প্রধান হাব ও 


গ্রন্থক "কক নঙ্ এরশ্থমধ্যে উল্লেখ কলা হইয়াছে; উলাদগধ নম এখানে দেওয়া হইল না। 
পাদটীকা তারক-চিহেন বকা 2 চিত হইফাছ্ছে। ] / 
গ্রহ 

অসশুমগ্ডেদ ৫২ কন্দপণচড়ামাণ ৮৯ 
অগস্তাপব ১৬৫  কবীন্দ্ুবচনসমচ্চয - ১৪৪১ ১৯৩ 
অন-গবংগ ৮১, ১৫৫ কলাপব্য করণ ৩, ৯), ১০১ ১১, ১৬ 
ভবাইন্তেপচ্ছা ৫৩ (ক.৩৫ বাকলণ) 

তবদ গকগিজতা! ১৪১ এরহপা, এপ মালা ১৪১ 
অন্দানশাতক ১৪১ কপনামণ্ডাতিকা ১০০ 
আঁভিনবভাক্তপ ১১. ৮৬ (ক্পনলওাতলা) 

ভগভলাষাথ চিল্ভামি ৮৮ কামসত্র ৩০, ৫০, &৮, 5১ ৭ম, 

(মানোল্লাম) ৭৭-৮০ 
অগ্বন্স ৩5,৪০১ ৪২, ৪৬ কাবকসংপ্রহ ১৬৬ 

(নাদগানূশাসন) ৃ কাকা ৬ 
অমবম,লা ১৬৪ প্শকাবিবব্ণপাপ্তুলা ৬. ১5৮ 
অঙ্ওলহবা ১৫৬-৫৭ (ন্যাস) 

(ও অপব নমটি জগন্নাথ রাঁচিত গ্রন্থ). টিএনাএ উবা৭দএ ১৬২ 
ভনাঁবলাহ ১৬৪ কৃঁঘপনাশন ৩০ 59, ৪৭, 
ভাথ শ বাণশাস্র ১৬৩ 6৮ ৪৯ 
াল'ন বাঁতনক ১৫৫ (কাঁঘবশীন্বেচন) কাষিপন্ধাতি 
তন্ন ।পাঁনষং ১৫৬  কাঘদংপ্রহ) 
মশে ক নপানগলা ১০১৯ কম ক্ভঙ্গনাঁষ ১৫ 
লশ্বচাকিধাসত ১১৯ কৃষঃলতক ১৬৫ 
অশধশ পন ১১৬ কুফাযন ১১% 
তাল বৈদ্য ১১৯, ১২০ বেনব শ্রম ১৮১ 
আটপনাণ ১৬৫ নস্কাহলবহস্য ৮৮ 

(যলদ্ব*পের) সেচদ হহোংসব ১৪ 
আ'নন্দলাতিকাচম্পু ১৩৬ "খটপকীতল ১৫০ 
মার্দল্লাহ্চারত ১৫৭ গগাব্ন্যল্গা রি 
আসফাঁল্লাস ১৫৬ গণগাততত্ত ১৮৬ 
ঈশানগবৃদেরপদ্ধাত ৫৩ শণ্ডাঁদেতোতগাগা ১5২ 
উদ্দ্যোত ৭. শাপাডম্দন্ ১৬% 
একাবলী ১৯ গস্তগোৌলীণ ১৫৫ 
এন্দুব্যাকবণ ৩ "গাপ্লচম্প ১০৭ 


চতুঃশতক ১৪৬ 

(শতশাস্্) 
চান্দ্রব্যাকরণ ৮, ৯, ১৪৯ 
চত্রা'রংশচ্ছতরাগানরূপণ ৮৮ 
চাঁরিন্ুরামায়ণ ১৬৬ 

(কবি জানক৭) 
শচত্তশুদ্ধপ্রকরণ ১৪৩ 
জাতকমালা ১৪২ 

(বোধিসত্তীবদানমালা) 
জীবচ্ছাদ্ধপ্রয়োগ ১৫৬ 
জীর্ণমূর্খসত্ত্র ১৭৩ 
জৈনেন্দ্রব্যাকরণ ১৫ 
তত্ববোধিনী ৭ 
তত্বসংগ্রহ ১৪৬ 
তন্ন ১৫১-১৫৩ 

(বৌদ্ধতন্তগ্রল্থখ সংখ্যায় বহহ। 

সূতরাং উহাদের প্রত্যেকাঁট 

নাম দেওয়া হইল না।) 
তাললক্ষণ ৮৮), ৯ 
তুম্বুবুনাটব, ৮৮ 
ন্িকাণ্ডশেষ গতি 
টৈবর্ণকিধিমিনর্ণম ৬২ 
দত্তলম্‌ ৮৬5 ৯৮ 
দশব্পক ১৯, ২০; ২৭, ৯৩ 
গদব্যাবদান ১৪০, ১৪০১ 
দুর্ঘটবৃত্তি ৭১ ১৫০ 
[)০৬2020119 ১৬২ 
দেশোপদেশ ৮৯ 
দবারকাপত্তল টি 
দবরপন্ণ্েষ ১৪৭. ১৯৪৮ 
দবযাশ্রয়কাব্য ১৫ 
ধর্মসংপ্রহ ১৪৬ 
ধতুপ্রদপ ১৪৯ 
নান্দভরত ৮৬ 
নপরূচ ১৬৪, ১৯৬৬ 
নর্মমালা তি 
নলাবলাস ১৯৪ 
নাগরকৃতাগম ১৬ 
নাগরকসর্বস্ব হু 
নাট কচান্দ্রকা উই 

৯৯ 


নাটপ্রদশীপ 


নাট্যশাস্ ১৮, ১৯, ২০.* ২১১৯ 
২৪-২৮, ৩০, ৮৫১ ৮৬১ ৮৯১৭ 


৭৯১১৯ ৯৪১ ৯৮১ ১০১, ১৯৪ 


নাট্যলোচন ৮৮ 
নামলিঙ্গান্শাসন ১৪৭ 
(অমরকোষ) 
নরুত্ত ২, ১৫ 
নাত ১৬৫ 
ন্যায়প্রবেশ ১৪৫ 
ন্যায়বিল্দু ৩৭, ১৪৬ 
ন্যাস (কাঁশকাঁববরণপাঞ্জকা দ্রষ্টব্য)ট): ৪ 
পণুতল্প্র ৪5 ৮৫ 
পণ্চমসারসংহিতা ৮৮, ৯৬৯ 
পণ্টসায়ক ৮১ 
পন্রকৌমূদী ১২২, ১২৪, ১২৫ 
পত্রপ্রশাঁস্তিকাব্য ১২২ 
পদ্যাবলী ১৩৭ 
পাঁণনযাঁশক্ষা ১* 
পার্থপরাক্রম ১৯৪ 
পৃবাণার্থ ৯৬৩ 
পৃথবীরাজাবজয়মহাকাব্য ১৯৩ 
প্রতাপরুদ্রীয় হি 
প্রতীত্যসম্‌ৎপাদহৃদয় ১৪৬ 
প্রদীপ নি 
প্রমাণসমচ্চয় ৯৪৫ 
প্রাতিশাখ্য ২ 
স্প্রীযুমনোরমা ৭ 
বজসূটন ১৫৩ 
বরদাম্বকাপারণয় ১৩৫ 
বর্ণদেশনা ১৪৭ 
বর্ণরত্বাকর ৮৯) 
বসন্তাবলাস ১৯৩ 
বালমনোরমা ৭ 
বাস্তুরত্রাবলন ৫২ 
ববাহপ্রদীপ ১৫৬ 
শবশ্বকর্মপ্রকাশ &৯ 
বীণাতল্ত ৮৫ 
বৃদ্ধচণ্লত ১৪২, ১৪৩ 
বুদ্ধাবতংসক ১৪০ 
বৃত্তসণয় ১৬৪ 
বৃত্তাযন ৯৬০৪ 


বহৎকথা 

বৃহদ্দেশী 

বৃহস্পাঁততত্ 

বৈদ্যনাথপ্রাসাদপ্রশস্তি 

নৈপল্যসন্প 

ক্পেধচর্যাবতান 

বক্ষণ্ডপূবাণ 
(যবদ্বীপেব) 

ভাগত্তি 

ভাঁমনীবলাস 
(পণ্ডিরতবাজশতক) 

ভাবতযূদ্ধ 

ভাষাবা্ত 

ভবন্দণ্্ষ 

ভঞ্মসণক্ষেপ 

ভনপ-াণ 

7ামব"পা 

»* শাঁবজয 

সপবম্পবায»বিত) 

দনমলাল কানকাবিকা 

ম্ল্বমা 

শশ্াত 


খন।ন্ণশা 

মহানস্হু 

»হ্ব পাতি 
"হামান্বংশক 
মহাধান্স ্লালঙকাব 
নহাষানশ্র"দ্ধাৎপাদশাস্ত্ 
দভাবাজবাঁনকলেখ 
মাতঙ্জলণীলা 

“ন্সাব 
মিলিন্দপঞহো 
মুণ্ধবোধ 
মূলমধ্যমকাঁবকা 
যশাস্তলকচম্পু 
যাবনপাঁব্পাটী-অনূক্রম 
যৃক্তিাম্টকা 
বঘদনাথাভ্যদষ 
বাঁতিবহস্য 
বাঁতিবত্রপ্রদী্পিকা 


৯৬১১ 
৮৭, ৯০ ৯৮ 
১৬৬ 
১৩৫ 
১৪০ 
১৪৩ 
১৬৫ 


৭ 
১৫৬ 


১৬৫ 
৬১৪৮ 
১৬৩ ৯৬৬ 
১৬% ১৬৬ 
১৬৫ 

১৬৫ 

১৩৫ 


১৭০৭৬ 

৯২ 

৫২৭ ৬৯ 
১৯৪ 

৯৬০ 
১৪০১ ৯৪১ 


১৪০ ১৪৭ ১৭০ 


১৪৬ 

১৪৩ 

১৪৫ 

১২১, ১৪৩ 
১০৫ ১০৬ 
৫২, ৫৪8, ৬১ 
১৬১ 

১১ ১৩, ১৬ 
১৪৫ 

১০৫ 

১২২, ১৩০ 
১৪৬ 

১৩৫ 

৮২ 

৮২ 


বাঁতমঞ্জবী ৮২ 


বত্রকীর্তীনবন্ধাবলশ ১৪৬ 
বত্রকৃট ১৪১ ১৬৯ 
বত্বাব্দানমালা ১৪১ 
বসমঞ্জবী ১৫৫ 
বসবজ্পদ্রম ১৬৭ 
বসতবত্গণন ১৬৫ 
বাগতবাঁতাণন ৮৮ 
বাগাববোধ ৮৭ 
ধাগসাগব ৮৮ 
লগমালা ১৬ 
বঞ্গর্ণব ৮১ 
শাজাবানাদ ১৫৭ 
নাচন্দ্ুযশঃপ্রশাস্ত ১৫৫ 
শামাযণচম্প ১৩৬ 
বদজ্দীঘবশ ১৯১৩ 
ব পবষট্‌ ১৯০ 
ল-্বাক্তাৰ ১৪৫ 
»শ্ভাতবিস্তব ১৪০১ ১৭১ 
'লাপমালিকা ১৫৪ 
7লখন্পদখতি ১২১, ১২৫ ১২৯ 
স্লাকান্‌ন ১৪৪ 
[লা ব*ববশতক ১৩৪ 
শতসাহা প্রবাপ্রজ্ঞাপাব্পতা ১৪৫ 
শব্দাবীস্তুভ ৭ 
শব্দান.শাসন ১৪ ১৫ 
শাবপূত্রপ্রকবণ ২৫), ১৪৪১ ১৫৪ 
(শাবদ্বতীপৃত্রপ্রকবণ) 

[শক্ষাসমূচ্চয ১৪৬ 
1শল্পবত্ (৫২ ৩ 
[শষালেখধর্মকান্য ১২২, ১৪৩ 
শন্যতা-সপ্ততি ১৪৬ 
শৃঙপাবদীপকা ১৫৫ 
শৃঙশাবশেখব ৮৬ 
শ্যামাবহস্য ১৩৬ 
শ্যৈনিকশাস্ত ৬২১ ৭০ 
শ্লোকান্তব ১৬৪ 
সধাক্ষ”তসাব ১৫ 
সংগানসাগব ৮৯ 
সঙ্গীতদরপণ ৮৮১ ৮৯১ ১০, ৯৬১৯ 

১৪১, ১০০ 
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